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উপক্রম থিকা 

Aor বৈষ্ণবগণের উ৷পাদপদ্ম স্মরণ ও বন্দনপূর্ববক মদীয় 
পরম গুরুদেব “agate জঞ্জাল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী” গ্রন্থের উপক্রম- 
নিকায় কয়েকটী কথা অতি নঘভাবে নিবেদন করছি। 

জগগুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৃহৎ চরিভ্রাবলী আলোচনা! কর] 
আমার পক্ষে “বামন হয়ে আকাশের টাদ ধরা”র ন্যায় ; তথাপি আত্ম" 
শোধনের জন্য এই ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। “বৈষ্ণবের গুণগান করিলে 
জীবের ত্রাণ শুনিয়াছি সাধুশুরুমুখে" এই সকল শাস্ত্রধাণী ছার! 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণুবের পবিত্র গুণ মহিমা 
কীর্তন কর! feats বাস্তব স্বার্থকত1। তাই এই ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধে BS 
প্রভুপাদের সুমহান্‌ চরিতাবলীর কিয়দংশ সন্নিবেশিত করছি। 
অদোষদশী মহানুভবী বৈষ্বগণ কপাগুণে আস্বাদন করলে কৃত-কৃতার্থ 
হব এবং এই শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব। 

HAa প্ৰভুপাদের ভীবনীতে আমর] তেমন কিছু age চমকপ্রদ 
অলৌকিক কার্ধ।াবলী বাঁ ভগ-জন-মন মোহন বা তোষণ বিষয়ক 
ব্যাপার লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইনি । কিন্তু সমস্ত লৌকিকালৌকিক 
কার্য বলীর এবং সমগ্র বিভুতির বিভু_ফড়েস্বধাপূর্ণ শ্রাহরি ভার she sce 
বশীভূত হয়ে তাকে দর্শন দান করে কৃপা কঠেছেন$ এর যথেষ্ট 
রকম পরিচয় পেয়েছি | 

স্বয়ং ভগবত-প্রবত্তিত যে “ভাগবত ধৰ্ম্ম ঘা ব্ৰহ্মা, নারদঃ ব্যাস ও 
wares ক্রমিক পরম্পরায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ । সেই ভাগবত-ধারা FTA 
শ্রীমাধবেন্্রপুরী ও ঈশ্বরপুরীর গারায় পুনঃপ্রচারিত হয়। দ্ৰীজ্জীৱজেন্দ্ৰ" 
নন্দনাভিন্ন জীম্মীগৌৱসুন্দৱ সেই ধারাকে পরিপু্ট এবং পরিবর্ধন 
পূৰ্ব্বক কলিহত জীবের পক্ষে সহজসাধ্য করে দিয়ে অতীব কারুণ্যের 


জর 


পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন সেই কলি-পাবনাবভারী 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের করুণাথন বাণীর সাক্ষাৎ মূর্ভ-বিগ্রহ। এই 
মহাপুরুষের বাণী পধ্যলোচন| করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 
Gates অন্তরঙ্গ পার্ধদ ষড় গোস্বামী প্রবর্তিত ভি-শান্তর 
সমুহের শিক্ষা এবং ভাবধারা জগতকে বিতরণ করেছেন। রূপানুগ- 
ধারায় রাগানুগমার্গে স্বকীয়বাদ অপেক্ষা পারকীয়বাদের যে পরম 
বৈশিষ্ট তা তিনি বিশেষ ভাবে কীৰ্ত্তন করেছেন। তিনি বৈদিক 
ভ্রৈবগিক ধৰ্ম্মাপেক্ষা গুণাতীত ভাগবত-ধর্মোর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনমুখে “দেব 
বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম’ সংস্থাপন করে জাতিধৰ্ম্ম নির্বেবেশেষে সকলের হরি 
ভজনের যোগ্যতাও অধিকার প্রদান করেছেন | 
এ গ্রন্থের উপক্রমণিকার শেষে পরম কৃপালু বৈষ্ণব ও সজ্জন- 
গণের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি এই প্রবন্ধ অধ্যয়নে কেহ যদি কিছু মাত্র 
সুখ অনুভব করেন তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। 
অলমিতি বিস্তারেন। নিবেদক-- 
বৈষ্ণব দাসানুদাস 
ভহরিকৃপা দাস 





উভ্রীগুরুগৌরাক্োৌ জয়তঃ - 


ঢ় 





বৰ্ত্তমান গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি আচার্য ওঁ বিষ্ণু- 
পাদ পরমহংস ১০৮ শ্ৰীঞ্জামঙ্ুক্তিকেবল Se cam 
মহারাজের শ্রীকর-কমলে “প্রভুপাদ রক মন্তক্তি 
সিদ্ধান্ত সরস্বতী” নামক গ্রন্থখানি সাদরে 
সমর্পণ করলাম। 


as ae wl হত দস হাস 


ae ভক্তিমতী-কন্ঠা! কুমারী স্নমন্দার 
স্মৃতির উদ্দেশ্যে $= x 
iH মাতা-শ্রীযুক্তা অপর্ণা গুপ্তা Hi 
Fe পিতা- শ্রীযুক্ত কুমুদ রঞ্জন গুপ্ত x 
is “নবীন আশা” দাদর বন্ধাই । নু 
বোরকার বেবির বেবির 





নিবেদন 


সর্বাগ্রে বৰ্ত্তমান গোড়ার মঠ মিশনের আচার্ধাবর & বিষ্চুপাদ 
১০৮ ্্রীক্লীমপ্তক্তিকেবল উড়ুলোমি মহারাজের শ্রাপাদপদ্ু-ঘুগল বন্দন| 
করি। যিনি আমাকে দুকপায় সংসারান্ধ-কুপ হতে ত্রাণকারিঃ সেই 
পরমারাধাদেব Reels প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ- 
কমল স্মরণ করি এবং খাঁর অপমোর্ধ অগুকল্পায় শৈশবে আমি এই 
ভক্তি-জগতের আলোকের সন্ধান পেয়েছি; সেই শ্রাশ্রীভক্ষিবিনোদ 
ঠাকুরের ও শ্ত্রীশ্রাল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রেষ্টজন মদায় শিক্ষা-গুরু 
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমন্তঞ্জি প্রদীপ তীর্থ গোদ্ধামী মহারাজের 
শ্রীপাদ্রপদ্ধা যুগল গ্ৰন্থারন্তে স্মরণ করি) এসজে মারও যিনি আমাকে 
সদ] সৰ্ব্বদা পারমাথিক গ্রন্থ অনুশীলনে ও প্রণয়নে প্রণোদিত করতেন 
পরম ভাগবত নিত্যধামগত শ্ৰীন্জামদ্রক্তি গৌরব গোবিন্দ মহীরাজকে 
স্মরণ করি | 

অতঃপর নিবেদন জানাচ্ছি 8a প্রভুপাদের আবির্ভাব শতাব্দী 
বছর ইংরাজি ১৯৭৪ খুষ্টাব্দ থেকে এ বনী গ্রন্থের উপাদান সংগ্ৰহ 
এবং লিখন কাধ্য দুরু করে আঙ্গ তার ae হতুকী করুণায় সেকাধ্য 
সমাপ্ত হল। 

উপাদান গ্রন্থববলী--সরগ্বতী-জয়শ্রী, প্রভুপাদের  প্রবন্ধাবলী, 
প্রভূপাদের পত্রাবলী, প্রভুপাদের TS হাবলী, গৌড়ীয় দর্শন, সরস্থতী- 
ঠাকুর, সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, শ্ৰামদ্ভাগবত ও 
শ্রীহরিভজিবিলাস প্রভৃতি | 

গ্রন্থবিষয়ক উপদেষ্টা--পরমপৃজ্যপাদ Asie Wai ভাগবত 
মহারাজ, শ্রীমন্তক্তিহদয় হৃষিকেশ মহারাজ ও শ্ৰমছক্তি ভূষণ ভারতী 


এ? 


মহারাজ ) লেখার সহায়ক-্্ীপাদ হরিকষ্ণ দ্াসাধিকারী ( শ্ৰীতিমাংসত 
বিমল চক্রনর্তী বি, এ,) শ্রীযুক্ত ননী গোপাল চৌধুরী বি, এ, ও 
Seite কপাদি দাসাধিকারী ও Bate শ্রীনিবাস দাস satay 
প্রভৃতি | 

পরিশেষে fis] কিছুমাত্র আমাকে স্পদেশ দিয়েছেন তাদের 
চরণে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। Bei প্রভুপাদের সুবৃহৎ 
জীবনী-_সাপগ্ডাহিক গৌড়ীয় ও avin প্রকাশাদিতে ছড়িয়ে পড়ে 
থাকায়, সন তারিখের ক্রম ঠিক ঠিক রাখতে পারি নি) আমার শুদ্ধ 
বৃদ্ধিতে যতটুকু পেরেছি লেখেছি। ভুল aba জন্য সজ্জন সীধুগণের 
চরণে ক্ষমা প্রার্থন। করি | 


কমলা একাদশ (হরিবাসর ) তিথি ইতি- 


১১ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৯১, ১১ জ্যেঠ = নিবেদক- বৈষ্ণবদাসান্দাস 
বাংলা ১৩৮০ সাল, ২৫ মে ১৯৮০ খৃঃ শ্রীহরিকৃপা দাস 


= 
সূচীপত্র 
পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায়_-শুভ আবির্ভাব oe 5 
দ্বিতীয় অধ্যায়__ দীক্ষা গ্রহণ, তীর্ঘভ্রমণ ও মায়াপুরে নির্জান- 
বান ইত্যাদি ' ১২ 
তৃতীয় অধ্যার__ব্রজপর্ভন, বালীঘাই, কাশিমবাজার সভাতে 
ও গৌরপা্ষদগণের শ্রাপাট-দর্শনাদি ১৮ 
চতুর্থ অধ্যায়-_শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীলগৌরকিশোঁর 
দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট কর্থ ৬৮ 
পঞ্চম অধ্যায়_ত্রিদণ্ত-সন্যাস গ্রহণ ও প্রচারারস্ত ৪৫ 
ষষ্ঠ অধ্যায়--পরিব্ৰাজকরাপে বাংলার বিভিন্নাঞ্চলে প্রচার__৫৬ 
সপ্তম অধ্যায়--শ্ৰীনবদ্ধাপ ধাম পরিক্রমারস্ত ও বিভিন্ন স্থানে 


মঠাদি নির্মাণ Sis a 
অষ্টম অধ্যায়--ভারত পধ্যটন ন ১৩৪ 
নবম অধ্যায়--গৌড়ীয়-দৰ্শন অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ১৬১ 
দশম অধ্যায়--গৌড়ীয় দর্শন অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদরসতত্ব ১৬৯ 
একাদশ অধ্যায়-_শ্রীশ্রীব্যান পূজা মহোৎসব +*- ১৭৫ 
দ্বাদশ অধ্যায়--নিত্যলীল|-প্রবেশ ‘= ১৮২ 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায়__পরি শিষ্ট = ০6 


ট 
‘প্রভুপাদ শ্রীন্্ামপ্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্ৰন্থ প্রকাশনার্থে যে সমস্ত 
ভক্ত-সঙজ্জন স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে ভক্তিভরে অর্থ সাহায্য করেছেন, 
কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁদের নাম হল-_ 
ত্রিদণ্ডি স্বামী Sache অমল অরণা মহারাজ শীগোৌড়ীয় মঠ, লাখশৌ। 
Sore অনন্ত মাধব দাস SALTY শ্রীগৌডীয় মঠ, দিল্লী | 
Horta রাধানাথ দীসব্রন্মচারী, শ্রীমাধবেন্দ্র গৌডীয় মঠ রেমুণা, Cf! | 
Date ষয়ংরূপদ।স ব্ৰহ্মচাৰী, শ্ৰীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক Slow 
শ্রীযুক্ত Aerie চন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী, এম্‌ এ বি কম্‌, এল এল্‌ বিঃ এক, পিএস, 
এফ এ, এস্‌, এম. এফ আর সি এস, ( লণ্ডন ) SF রাজত্র 6 হেডিংস 
পার্ক রোড, আলিপুর কলিকাত] 700827, TELL ; 4579920 
শ্রীযুক্ত পিনাকিন্‌ ত্ৰিবেদী, সোনাবালা বিল্ডাং, বোম্বে 
জীনিমাই চন্দ্ৰ দাস, অশোক নগর, ২৪ পরগণ| | 


পরম গুরুদেব 
again শী দিদা রী 
প্রথম অধ্যায় 


নম ওঁ বিষুরপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে! 
শ্রামতে ভজ্ভিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে ॥ 
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপান্ধয়ে ৷ 
কৃষ্ণ-সন্বন্ধ-বিজ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ || 
মাধুধ্যোজ্ছল-প্রেম'ঢা-শ্রীরূপানুগ-ভক্তিদ । 
ভ্রীগৌর-করুণাশক্কি-বিগ্রহায় নমোইস্ত তে ৷ 
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ভয়ে দীনতারিণে। 
বূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধবান্ত-হারিণে ॥ 





ভক্ত ও ভগবান্‌, উভয়ের মধ্যে প্রথম বন্দনীয় কে? আগে ভক্তই 
বন্দনায়। ভগবৎ-কৃপা SSSA RAAT । শাস্ত্ৰ বলেছেন_ 
“মন্তক্তপূজাভ্যধিক৷” -(ভাঃ ১১৷১৯৷২১ ) 
“আমার ভক্তের পূজা আম] হৈতে বড়। 
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দচ” ৷ _- 
‘০৩ ৯২ লা Oop ete আছি ১৮ ) 


২ প্রভূপাদ শ্রীন্টীমন্তক্কি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী 


ভগবানের কূপ! ভক্তের মাধ্যমে জীবের নিকট আগমন করে। 
ভক্ত ভগবানের কৃপা-বাহন। অতএব ভক্ত ভগবানের Bly পূজায। 
বরং ভগবানের অপেক্ষা ভক্ত অধিক বন্দনীয় ; কারণ জীবের সঙ্গে 
ভগবানের সাঙ্গাদূভাবে কোন সম্বন্ধ ঘটে না। জীবের দুঃখে ভক্তের 
হৃদয় MAGS হয়। ভক্ত যেকোন কুলে আবির্ভূত হউন না কেন 
সর্বকালে সর্বপৃজা। পক্ষিকুলে শ্রীগরুড, পশুকুলে শ্রীহনুমান ও 
যবনকুলে শ্রীহরিদাস ঠাকুর স্বীয় মহামহিম-গুণে নিতা পূজ্য | ভক্তের 
জাতি-কুল-বিচারকারীর অপরাধ-ফলে নরক লাভ হয়। ভগবান্‌ 
যেমন স্বাধীনভাবে যে কোন কুলে অবতার-লীলা করেন, তেমনি 
ভক্তও যেকোন কুলে জন্মলীল! করে থাকেন। 
“ঈশ্বরের জন্ম তিথি যেহেন পবিত্ৰ | 
বৈষ্ণবের সেই মত তিথির চরিত্র ৷” 
ই --(চৈঃভাঁঃ আদি ৩৪৮) 
শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তিধি যেমন পালনীয়, তেমনি ভক্তের 
জন্ম তিথি বন্দনীয়। 





॥বংশ-পরিচয় ॥ 


কান্যকুজ কায়স্থ-প্রবর শ্রীপুরুযোভ্ধম দত্ত। তার ১৭শ পুরুষ- 
পর্য্যায়ে শ্রাগোবিন্দ শরণ দত্ত। এ'র ২১শ পুরুষ-পর্ধনায়ে মহানুভব শ্্রীমদন 
মোহন wel ইনি কলিকাতা হাটখোলার দত্তদিগের মধ্যে অগ্রণী 
এবং ধামিক বলে বিখ্যাত। শ্রীগয়াধামে প্রেতশিলাদ্দি তীৰ্থে তার 
যে সমস্ত কীন্তি আছে তা সমস্ত বঙ্গবাসী অবগত আছেন। 
ভ্রীমদনমোহন দত্তের পৌত্র শ্রীরাজবল্লভ দত্ত। এর পুত্র শ্রীআনন্দ 


প্ৰভুপাদ শ্্রীশ্রীম্ভভি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী Re 


চন্দ্ৰ দত্ত। ইনি পরম ধাগ্িক সরল-হৃদয় ও বিষয়-বিরক্ত পুরুষ 

ছিলেন | এই শ্রীআানন্দচন্র দণ্ডের পুত্র শ্রীকেদার নাথ দত (ঠাকুর 
a 

আভক্িবিনোদ ) | 


1 শুভ আবির্ভাব ॥ 


ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ডেপুটি ম্যাজিফ্টেটরূপে পুরীতে সাধ্বী পত্নী 
শ্রীভ্গবতী দেবীর সঙ্গে অবস্থান-পূর্ববক রথযাত্রা ও স্নানযাত্ৰাদির সময় 
বিশেষ সেবা দ্বারা শ্রীগদীশের পরিভু্টি সাধন করেন | 

জগতে দিন দিন পাষণ্ড ধৰ্ম বেড়ে যাচ্ছে দেখে ভক্তগণ শ্রীজগদীশের 
শ্বীচরণে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন । সে প্রার্থনায় যেন শ্রীজগদীশের 
কোন কৃপাশক্তি করুণা করে এ ভক্ত-দল্পতির গৃহে আবিভূৰ্ত হন | 
তখন এ মহাপুপুষের জন্ম-তিথিকে বন্দনা করবার জন্য থুতুরাজ বসন্ত 
তার সৌনর্ষ-সম্তার-দহ প্রবেশ করল, নবদলে নবপুষ্পে তরুগণ 
শোভাপ্ৰাপ্ত হল। পবনদেব কেতকী ও চম্পকাদি পুপ্পসৌগন্ধ 
চতুর্দিকে ছড়াতে লাগল | তরু অঙ্গে বল্পরীর্ন্দ নৰ্ভকীর ন্যায় হেলে 
দুলে নৃত্য করতে লাগল | বৃক্ষ-শাখার বিহঙ্গ-বিহঙ্গিগণ মধুর ধ্বনিতে 
চতুর্দিক মুখরিত করতে লাগল। এক্লপ সৰ্ব্ব সুষমাযুক্ত পবিত্র মাঘী 
কষ্-পঞ্চমী তিথিতে সর্ববশুভ লগ্নে পিংহ-রাশিতে শ্রীভগবতী দেবী 
একদিব্য কান্তিময় পুত্ররত্ব প্রসব করলেন__বাংলা ১২৮০ সাল, ২৫শে 
মাঘ, ইংরাজী ১৮৭৪ সন ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, শকাব্দ ১৭৯৫ | 

শীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় জোোতিষ-শাস্ত্রেও বিশেষ পণ্ডিত 
ছিলেন। শিশুর জন্মলগ্ন দেখে বুঝতে পারলেন, কোন মহাপুরুষ 
তার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন | ঠাকুর মহাশয় স্নানাদি করে আবশ্যকীয় 





Ee প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী 


Tessie সম্পাদন Ks শ্রীজগদীশের শ্রীমন্দিরে এলেন এবং 
দণ্ডবৎ-স্তৃতি অন্তে নবজাত শিশুর কলাণ কামনা করলেন। এ সময় 
ঠাকুর মহাশয় শ্রীজগন্নাথের ভ্রীমন্দির-সন্নিকটে নারায়ণ ছাতা নামক 
ভবনে বাস করতেন। 

নবজাত শিশুর মুন্তিখানি যেন সোনার পুতুলের ন্যায় নেত্রযুগল 
পদ্মদলের ন্যায়, উন্নত নাসিকা, প্ৰশস্ত বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত বাহু, 
ক্র-পদ অরুণ বর্ণ ও কণ্ঠে শত্বের ন্যায় তিনটি রেখা-চিহ্ন শোভায়মান 
ছিল। ছয় মাস পরে রথযাত্রা। এ রথযাত্রার সময় তিন দিন 
্রীপ্রীগন্নাথদেবের রথ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবনের সামনে বড় 
দাণ্ডের উপর দীড়িয়ে -থাকেন। তৃতীয় দিন TICS শ্রীভগবতী 
দেবী ও শ্রীভভিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শিশুকে নিয়ে শ্রী ্রীজগন্নাথ- 
দর্শনের জন্য রখোপরি আরোহণ করেন। শিশুকে শরীভ্রীভগন্নাথদেবের 
ভ্রীচরণমূলে ছেড়ে দেওয়া হল। শ্রীশ্রীভগন্নাথ যেন শিশুর কত কালের 
পরিচিত | 

শিশু আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ক্ষুদ্ৰ সুকোমল Say ls 
দলে জীজগদীশের Say স্পর্শ করতে লাগলেন । এমন সময় 
স্রীজগদীশের ss থেকে একটি পুষ্পমালা ছিন্ন হয়ে শিশুর মন্তকোপরি 
পড়ল। sth ত্রাহ্মণগণ হরিধ্বনি দিয়ে মালাটি শিশুর কণে পরিয়ে 
আনীৰ্ব্বাদ প্রদান-পূৰ্বাক বললেন_-“এ শিশু কালে একজন মহাপুরুষ 
হবে) শ্রীজগদীশের কথা জগতে প্রচার করবে। শ্রীজগন্নাথদেৰ 
একে SIN মালা দিয়েছেন।” ব্ৰাহ্মণগণের আনীর্ববাদ-শ্রবণে 
সকলে পরম আনন্দিত হলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সে 
সময়েই শ্রীজগন্লাথদেবের প্রসাদান্ন দিয়ে শিশুর অন্নপ্রাশন করালেন | 
শ্রীজগন্নাথের বিমলানায়ী শক্তির নামানুসারে নামকরণ করলেন-- 





e বানা et পা oy — 





পরম পূজা| মাতা-- 
খীযুক্ত৷ ভগবতী দেবী 





পরম পৃজ্যপাদ fasi— 
শ্রীত্ীম্ভভিবিনোদ ঠাকুর 





প্ভুণাদ শীশ্লীমদ্তক্তি-শিদ্ধান্ত-সরস্বতী ৫, 


দ্্রীবিমলাপ্রসাদ” | - দশমাপ পরে শিশুসহ পরিবারকে রাণাঘাটে 
পাঠিয়ে দিলেন | তখন রেল হয়নি, স্থলপথে পাল্টা ও জলপথে 
নৌকা করে যাতায়াত করতে হোতো! | ন 

Ha প্রভুপাদ ঠাকুর-মহাশয়ের ষষ্ট সন্তান ছিলেন | ঠাকুর 
মহাশয় নি্ঠাবান্‌ সদ্বাচার-সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। : পত্নাও ছিলেন 
তাদ্বশ | পুত্ৰ কন্যাগণকে ভার! কখনও অসংসঙ্গ করতে দিতেন না ও 
প্রসাদ বাতীত অন্য জিনিষ খেতে দিতেন না 

বিদ্যাভ্যাসের জন্য শিশুকে পাঠশালায় ভত্তি করিয়ে দিলেন | তখন, 
পাঠশাল৷ সকালে ও বৈকালে বসত, তালপাতায় বর্ণ শিক্ষা, করতে 
হত। বৰ্ণ শিক্ষা হলে কিছুদিন কলার পাতায় লেখার পর কাগজে, 
লেখা wise হত। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় পুরী থেকে শীঘ্র, 
শ্রীরামপুরে বদলি হয়ে এলেন । এখানে শিশুকে শ্রীরামপুরের হাই 
স্কুলে ভৰ্তি করালেন | যখন প্রতুপাদ সপ্তম শ্রেণীতে উঠলেন, ঠাকুর, 
মহাশয় পুরী থেকে মালা আনিয়ে বালককে হরিনাম প্রদান করলেন ।; 
তখন থেকে বালক নিয়মিতভাবে তুলসী মালায়, নিত্য . হরিনাম 
করতেন | তিনি খুব মেধাবী ছিলেন, রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে, 
খুব সুন্দর সুন্দর sotfe রচনা করতেন। তিনি দ্বাদশবর্ধ বয়সে . 
“oma চরিত্র” নামক একখানা পঞ্চাধ্যায়াত্মক কাব্য রচনা 
করেছিলেন। 

Sa প্রভুপাদ শ্রীরামপুরে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে “ফোনেটিক 
টাইপ” এর মত একটি নুতন রেখ; প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন। 
উহার নাম হয়েছিল বাইক্যান্টো | এ সময় “বালককে ঠাকুর 
মহাশয় স্বরচিত শ্রীচৈতন্া শিক্ষামৃত গ্রন্থখানি পড়ান |. .. 

প্রভুপাদ শৈশব থেকে সত্য-প্রতিজ্ঞ ছিলেন | একদিন Refer 


= 
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বিনোদ ঠাকুর শ্রীগিরিধারার ভোগের জন্য কিছু আম খরিদ করে 
আনেন। বালক জননীকে জিজ্ঞাসা না করে সেই আম একটি চুরি 
করে খান। জননী তা দেখে বালককে শাসায়ে বলেছিলেন 
“কোন দিন আর তুমি আম খেয়ো না।” সে'দন থেকে প্রভুপা? 
জীবনে আর কোনদিন আম খান নি। 

ইংরাজী ১৮৮১ সনে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন রামবাগানে ভক্তিভবন 
নিৰ্মাণ করেছিলেন, তখন গৃহের ভিত্তি খননকালে মৃত্তিকাভান্তরে 
শ্রীশ্রীকূর্মদেবের এক মুণ্ডি প্রাপ্ত হন | তখন শ্রীল প্রভুপাদ via 
বছরের বালক | ঠাকুর মহাশয় বালককে মন্ত্র দিয়ে সেই শ্াবিগ্রহের 
সেবা করতে আদেশ করেন। সেদিন থেকে বালক নিত্য পরম 
নিষ্ঠার সহিত কুর্মদেবের প্রীমৃত্তি সেবা করতে লাগলেন। তিনি 
ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নে বড় অনুরাগী ছিলেন। জনসাধারণ হতে গোপনে 
থেকে তিনি প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, গীতগোবিন্দ, কৰ্ণামৃত প্ৰভৃতি অধ্যয়ন 
করতেন। এক সময় ঠাকুর-মহাশয়ের কোন আত্মীয় বালককে 
ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করতে দেখে বললেন--“এত শৈশব থেকে এসব 
গ্রন্থ পড়া ভাল নয়।” সেসব কথায় প্রভুপাদ কোন দিন কর্ণপাত 
করতেন all নিয়মিতভাবে নিত্য নামজপঃ অৰ্চ্চন, ও ভগবদ 
রন্থানুণীলন করবার পর তিনি স্কুলের পড়াশুনা করতেন | 

একদিন সিদ্ধবাব! শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ বালককে 
ডেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার পর আদেশ করলেন--“তুমি 
শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থানুসারে ভগবদ-নামযুক্ত মাস, বার, তিথি 
প্রভৃতি দিয়ে বৈষ্ণব-পঞ্জিক| প্রকাশ কর। গণনা আরম্ভ করবে, 
শ্রীগৌরসুন্দরের পরাশক্তি জী বিষ্ণুপ্ৰিয়া দেবীর শুভাবিভাব বংসর 
থেকে ।” প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজের আদেশ নতশিরে গ্রহণ করেন 
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এবং বৈঞ্ঃব-স্মৃতি শাস্ত্ৰানুসারে নবদ্বীপ-পঞ্জিক। প্রকাশ করতে ত্রতা 
হন। Peo 
ইংরাজী ১৮৮৫ সনে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ভক্তিভবনে বৈষ্ণব 
ডিপডিটারী নাম দিয়ে এক ভক্তিগ্রন্থ প্রচার বিভাগ খোলেন | এ সময় 
থেকে বালক মুদ্রাধন্ত্র-সন্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা ল'ভ করেন এবং প্রুফ 
সংশোধনাদি করতে শিখেন। এ সনে ঠাকুর শ্রীভক্িবিনোদের 
সম্পাদিত সঙ্জন-তোষণী পত্রিকা ২য় বর্ষ পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ 
সনে বালক শ্রামন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে গৌর-পার্ধদগণের 
আবির্ভাব-স্থলী সকল পরিভ্রমণ করেন। এ-সময়ে ঠাকুরের মুখে 
প্রভুপাদ নাম-ততৃ, ধাম-তত্ু ও ভক্তিততু সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণের 
সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। 

প্রভুপাদ ছাত্র-জীবনে কোন দিন কোন অসৎসঙ্গ বা কোন অসৎ 
প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে মেলামেশ৷ করতেন না। ঠাকুর মহাশয় এ 
বিষয়ে পুত্রকন্ঠাগণের উপর তাৰ দৃষ্টি রাখতেন । নিয়মিতভাবে পুত্র- 
কন্যাদের নাম-কীর্তশাদি শিখাতেন। শ্রীভ।ক্তবিনোদ ঠাকুর বালককে 
জ্যোতিষ-শান্ত্র শিক্ষার জন্য টোলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। টোলের 
গুরু শ্রীরামপুরের পণ্ডিত শ্ৰমহেশশচন্দ্ৰ চুড়ামণি ও আলোয়ার- 
নিবাসী_্রাসুন্দরলাল শাস্ত্রী বালকের অদ্ভুত মেধা দেখে বিস্ময়ান্বিত 
হন। ASNT এ সময়ে ব্যাকরণ শাস্ত্ৰেও বিশেষ জ্ঞানলাভ করবার জন্য 
পণ্ডিত শ্রীপৃথ্বীধর শৰ্ম্মার নিকট সিদ্ধান্ত-কোুদী ও বেদ অধ্যয়ন করেন। 
বালক জ্যোতিষ-শাস্ত্রে, ব্যাকরণে, বেদে ও কাব্যাদিশাস্ত্রে বিশেষ 
জ্ঞান লাভ করলে সংস্কৃত-বিগ্ভাপীঠের মহামহোপাধায়গণ তাকে 
“সিদ্ধান্ত সরস্বতী” উপাধি প্রদান করেন। এ সময় থেকে তিনি 
শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে খ্যাত হন। 


৮ প্রভুপাদ শ্রী শ্রীমন্তক্তি-সিদ্ধান্-সরস্বতী 


ইংরাজী ১৮৯২ সনে শ্রীভক্তিবিনেদ ঠাকুর বালককে সংস্কৃত 
কলেজে She করান | প্রভুপাদ সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় কলে 
লাইব্রেরীর প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শন-শান্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি 
মনোযোগের সহিত অধায়ন করেন । কলেজে ভণ্তি হবার পূর্বের তিনি 
সারস্বত-চতুপ্পানী স্থাপন করেন এবং ছাত্রদের জোতিষশাপ্র পডান। 
প্রভুপাদ বাধিক পরীক্ষার পূর্বে কলেজের পড়া ত্যাগ করেন। এ 
সম্বন্ধে তিনি আত্ম জীবনীতে লিখেছেন “আমি যদি মনোযোগের 
সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শিক্ষা করিতে থাক তা হলে সংসারে 
প্রবেশের জন্য আমার প্রতি যৎপরোনান্তি পীড়ন হইবে । আর 
যদি লোকের নিকট অকর্নণ্যরূপে প্রতিপন্ন হই, তাহা.হইলে সাংসারিক 
উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হইতে কেহ আর তাদৃশ প্ররোচনা করিবে না 
এই বিচার করিয়া আমি সংস্কৃত-কলেজ পরিত্যাগ করিলাম ও শ্ত্রীহরি 
সেধাময় জীবন-রক্ষা-কল্পে শুরু-বিত্ত অর্জন করিবার অভিপ্ৰায়ে একটি 
সামান্য-উপাঁয় সংগ্রহের ইচ্ছা করিলাম 1”? 

প্রভুপাদ পাঠ্যাবস্থায়.সূর্ধযসিদ্ধান্ত, ভক্তিভবন পঞ্জিকা প্রভৃতি গণিত 
জ্যোতিষগ্রস্থ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। তিনি অপরাহ্ৃকালে 
কলিকাতা বিডন্‌ উদ্যানে ছাত্রগণের সঙ্গে নানাপ্রকার ধর্ম প্রসঙ্গ 
আলোচন! করতেন । ১৮৯১ সনে এ আলোচনার সভার নাম 
হয়েছিল আগঞ্ট-়্যাসেম্বংলী | এ সভার সভাৰ্বন্দকে চিরকুমার ব্ৰত 
পালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত। তরুণ, প্রাচীন সকল স্তরের 
শিক্ষিত এবং Asie ব্যক্তি এ সভার আলোচনা. শুনতে. উপস্থিত 
থাকতেন। - 

তিনি ইংরাজী ১৮১৭ সনে কলিকাতায় রামবাগানস্থ ভক্তিভবনে 
সারস্বত-চতুষ্পা্ী স্থাপন করেন। এ টোলে লাল হরগৌরী শাস্ত্ৰী; 
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ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, বি, সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, 
মোহিনী মোহন জ্যোতিষশীন্ত্রী, নিত্যানন্দ-বংশীয় পণ্ডিত শ্যামলাল 
গোস্বামী ও “soy জ্যোতিধিনোদ প্রভৃতি সন্তান্ত ব্যক্তি অধ্যয়ন 
করতেন । এ সময় তিনি জ্যোতিবিদ ও বৃহস্পতি নামক কয়েকখান! 
জেযোতিষ-পত্রিকা প্রকাশ করেন | 

ইংরাজী ১৮৯৭ সনের অক্টোবর মাসে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন! কাশী, প্রয়াগাদি হয়ে 
ফিরবার পথে গয়। গমন করেন । প্রভূপাদ কাশীতে মহামহোপাধ্যায় 
রামমিএ্ৰ শান্ত্রীর সঙ্গে রামানুজ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-বিষয়ক বিভিন্ন 
কথ! আলাপ-আলোচনা করেন | প্রভুপাদের আলাপে শাস্ত্রী মহাশয় 
বিশেষ সুখী হন। প্রভুপাদের জীবন এ-সময় কঠোর বৈরাগাময় 
হয়েছিল | তিনি বৈষ্ণবস্থৃতি-বিধানে চাতুর্াস্য-ব্রত পালন, একাদশী 
ব্রত পালন এবং বিবিধ বৈষ্ঞব-ব্রত পালন করেন | চাতুৰ্ম্মাস্যকালে 
স্বহস্তে হবিস্তান্ন রন্ধন, ধরা পৃষ্ঠে বিনাপাত্রে ভোজন ও ভূমিতে শয়নাদি 
করতেন | তিনি নিবেদন নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় পার- 
মাথিক প্রবন্ধ লিখতেন । ১৯০০ সনে “বঙ্গে সামাজিকতা” নামক 
সমাজ ও ধর্ম-নীতি সম্বন্ধীয় বহুতথ্য ও গবেষণাপূর্ণ তার রচিত 
একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়। 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ( চৈতন্য্যাব্ব ৩৯৯) কৃষ্ণসিংহের গলিতে ( অধুনা 
বেথুন রো1) স্বধামগত রামগোপাল বসু ভবনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
মহাশয় বিশ্বে পুনরায় “বিশ্ববৈষ্ণব রাজসতা” প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
৪০০ চৈতন্যাব্দের প্রারন্তে ভ্রীচৈতন্যচর্জ্রের চারিশত বাধিক মহা- 
মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন। সে সময় এ বিশ্ব 
বৈষ্ণব-রাজসভায় সভ্য ছিলেন শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্ৰীনীলকঃ 

২ 
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গোস্বামী, শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী, শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী ও 
শ্রীশিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট বাকিগণ। এ সার অধিবেশন 
প্রতি রবিবারে হত। প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ভ্তি- 
রসামৃতসিন্ধু ও. অন্যান্য গোস্বামী-গ্রন্থসমূহ বহন করে নিয়ে যেতেন 
এবং সভায় শান্ত্রীয়'আলোচনা] বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনতেন | 

জ্ৰীপ্ৰভুপাদ সাধারণভাবে জীবন-যাপন করবার oy কিছু বৈষয়িক 
কাৰ্য্য করতে ইচ্ছা করেন। ইংরাজী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন 
ত্রিপুরা ঘেঁটে রাজ-কার্ধ্য পেলেন প্রভুপাদের অসীম জ্ঞান ও ধারণা 
শক্তি দেখে ত্রিপুরার নরেশ তাকে তাদের বংশীয় রাজ-চরিত “রাজ 
রত্বাকর” নামক গ্রন্থ-প্রণয়ন ব্যাপারে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত 
করলেন। এ সময় তিনি রাজ-গ্রন্থাগারে বহুধৰ্ম-শাস্ত্ৰ বিষয়ক গ্রন্থ 
অধায়ন করবার সুযোগ পেলেন। 

ত্রিপুরার নরেশ মহারাজ বীরচন্দ্র স্বধামে গমন করলে ইংরাজী 
১৮৯৬ সনের ১২ই ডিসেম্বর রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সিংহাসনে 
অধিষ্টিত হন। তিনি প্রভুপাদকে স্বীয় পুত্র ব্রজ্ন্দ্রে কিশোরের সংস্কৃত 
ও বাংলা শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করলেন । প্রভুপাদ্কে যাবতীয় কাজে 
সুদক্ষ দেখে মহারাজা রাধা কিশোর মাণিকা বাহাদুর তার কলিকাতার 
বিভিন্ন কাৰ্ধ্যের পরিদর্শন-ভার তাকে অর্পণ করলেন। প্রভুপাদের 
ন্যায় ও নীতি পরায়ণতা এবং সুবিচার দেখে সকলে চমৎকৃত হতেন | 
তবে তিনি বেশী দিন এ-কার্ধ্য করতে ইচ্ছা করলেন না। দেখলেন 
জগতে কর্তব্যের পরিসমাপ্তি কোনদিন হয় না । মানব জীবনের যে 
চরম উদ্দেশ্য--ভগবঢ্‌-ভজন, তা বিষয়-কার্ধো প্রবৃত্ত লোকের পক্ষে 
কোন দিন সম্ভব হয় না। বিষয় ভজনের প্রতিপদে প্রতিকূলতা 
আনয়ন করে। মনে মনে এ সব বিচার করে বিষয়-কাধ্য থেকে 
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অবসর নিয়ে একান্তে ভজন করবার জন্য প্রভূপাদ মহারাজের কাছে 
এক প্রার্থণ1-পত্র প্রেরণ করলেন | মহারাজ তার সে পত্র পেয়ে অনেক 
বিচার করবার পর Ge] গ্রহণ করলেন ও তাকে কাধ্য থেকে অবসর 
দিতে রাজি হলেন। প্রভুপাদ রাজ-কার্ধা থেকে বিদায় নিলেন। 
মহারাজ তাকে পূর্ণ-বেতনে পেন্সন দিতে লাগলেন | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
[ দীক্ষা গ্রহণ, তীৰ্থভ্ৰমণ ও মায়াপুরে নিৰ্ছন-বাঁম ইত্যাদি ] 


তখনকার দিনে বৈষ্ণব-সমাজ অতান্ত কদাঁকার ছিল। প্রাকৃত 
সহজিয়াবাদ, মন্ত্র ব্যবসায়ী, ভাগবত ব্যবসায়ী, নাম বাবসারী, অসদা- 
চারপূর্ণ আউল, বাউল, নেড়ানেড়ী, কর্তাভজা, দরবেশ, সাই, অতি- 
বাড়ী, স্মার্ত, জাতগোষ্বামী, মায়াবাদী, বৌদ্ধমতবাদী, শাক্তমতবাদী ও 
সাংখ্য-পথালম্বী লোকেরাই বৈষ্ঞব-সমীজে বেশী ছিল এবং তাদের 
দ্বারাই বৈষ্ণব-সমাজ লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে পড়েছিল; শুদ্ধ 
সনাতন-ধর্মাবলম্বী লোক খুব কম ছিল ৷? 





*॥ প্রাকৃত সহজিয়া বাদ ॥ 

যার! অপ্রাকৃত তত্ববস্তুকে জড়-প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে চায় এবং অপ্রাকৃত বস্তুর 
ain ব্যবহার করে। কিংবা যারা প্রাকৃত রাজ্যে আবিষ্ট থেকে অপ্রাকৃত বস্তুর 
ধারণা! করবার ছলনা! প্রদর্শন করে, তারা প্রাকৃত সহজিয়াবাদী। 


॥ জাত গোস্বামিবাদ ৷ 
যারা শৌত্র-বংশধারার গুরুপরম্পরা বজায় রাখবার চেষ্টা করে এবং গৌন্বামী 
শব্দটিকে একটা উপাধি বলে মনে করে তাঁদের জাঁত-গোন্বামিবাদী বল! হয়। 


॥ গৌর নগনীবাদ। 
যারা প্রীশৌরঙুন্দরকে কৃষ্ণের স্থায় নাগর বজ্জীয় সজ্জিত করে, তার হাতে 
বাঁশী গুজে দেয়, মাথায় মযুরের পুচ্ছ দেয়; যারা তাকে কখনও গো গ বেশে নাগরী, 
কখনও কুষ্ণবেশে নাগর সাজায়, তাদের গৌর-নাগরীবাঁদী বলা হয়। 
গৌর-নাগরীবাদের আদিস্রষ্ট! কেহ গল নরহরি সরকার ঠাকুরকে মনে করে, 
কেহ বা শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকে মনে করে। যদিও বাস্তবত; ই'হার| গৌর" 
নাগরীবাদী ছিলেন ন| । 
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॥ মখী-ভেকী মত ॥ 
যাঁর! কৃত্রিমভাবে পুরুষ শরীরকে নারীবেশে মথী মক্চিত করে) বখী-ভেকী-_- 
ভেকীশব্দে বেশ, AAA মত বেশ ধারণ করে নবদ্বীপ ধামের ললিত-দখী নামক এক 
ব্যক্তির দ্বারা এ মতটি কিছুদিন আগে প্রচারিত হয়েছে । তিনি ব্ৰাহ্মণ কুলোঙুত 


জনৈক মদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি। এর পরম মিত্র ছিলেন_জীমদ্‌ রামদাম বাবাজ 
মহারাজ | ইহারাঁও গৌর-নাগরী মতের সমর্থনকারী | 


॥ আউল মত } 

আউল শব্দটা আর্ত বা আতুর শব্দের থেকে । এ মত সহভিয়-বাদের ভিন্ন 
আকার। এদের বিচার সর্ধপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্য এক, বিরোধ কেবল বাবহারিক | 
অতএব সাধক মাত্রের তা ত্যজ্য। এরা! মনে করেন ন্দোদি শাস্ত্ৰ কল্পিত--গুহা নহে, 
মনে যা কামনা করে তা করা Sea! আউলগণ অবৈধ স্ত্ৰীনঙ্গ প্রভৃতি দোহাবহ 
মনে করেন ALL জীননে ভোগ করা একটা ধর্ম 
ও অবৈধ বহু স্ত্রীর সঙ্গ করতে বাধা মনে করেন ন! । এদের বাহ্য কেবল বৈরাগী বেশ, 

. দাড়ি চুলি ধারণ, কিছু কিছু বৈষ্ণব-সদাচার ধারণের অভিনয় দেখা বায়। 


বিশেষ মনে করেন । তারা বৈধ 


॥ বাউল মত ৷৷ 
বাউল মতে পরম উপাস্ত-তত্ব রাধাকুষ্, তা জীবের এ সুল-শরীরের মধ্যে 
বিরাজিত ; Goa অনুসন্ধান করবার দরকার নাই। ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু শিব, গোলোক 
বৈকুণ্ঠ মৰ কিছুই এ শরীর মধো বিরাজ করছে। যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই ব্ৰহ্মণ্ডে | 
বাউলমতে প্রকৃতি ( স্ত্ৰী ) সঙ্গে মাধন করাল পরিপক্ধাবস্থায়স্্ী-পুরুষরূপ দ্বৈত" 
ভাবনা আর থাকে নাঁ। তাদের মতে সাধনের অন্তর্গত “চারিচন্্রভেদ" নামে একটা 
প্রক্রিয়া আছে। চারিচন্্র অর্থাৎ দেহ হতে নির্গ=_ ঘৃণিত, শুক্র, শোণিত, মল ও মূত্র 
পুনরায় শরীর মধ্যে ধারণ করাই উচিত । পঞ্চমকীর করাও বিশেষ বিধি 
বাউলমতে বৈষ্ঞব-সদাঁটীর পালন 'ও বৈষ্ণবচিহ্ন তিলক মাল! ধারণাদি আছে। 
মালার সঙ্গে রদ্ৰাক্ষ বা স্কটিকাদির সালাও ধারণ বিধি! গৈরিকবর্ণ কৌপীন বহিধানাদি 
ধারণ। অঙ্গে গৈরিক আল্খেলার মত জাম! পরিধান, দাড়ী-গোপ ধারণ ও মস্তকে 
কেশ ধারণ | এদের মেবাদাসী রাখার প্রথা আছে। মন্তকের কেশগুলি ঝুটিকারে 


১৪ প্রভুপাদ শ্রশ্রমন্তক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী 

বেধে রাখার প্রথা আছে। ইহারা দেহতস্ব-বিষয়ক গীত বেশীভাগে করে ভাটিয়ালী 
সুরে। বাউল-হর বলে একটি এরের সুষ্টিও হয়েছে। প্রমাণগ্রপ্থ, শ্বরূপদামোদর-কড়চ| 
নামক একখানি কল্পিসগ্রন্থ, সবিধ| মত চিতন্চরিতামুতাদি পড়ে । বাংলা দেশের 
প্রসিদ্ধ বাউল--পদ্মলেচন, ফটিক গোসাই, রাধাঞ্ঠামদাস চণ্ডীগোমাই, গোম ই 
গোপাল, চণ্ডীদাস গোসাই ও অনন্ত গোনাই প্রভৃতি । ইহারা বাউল সংগীতের 
কবি। (বাংলার বাউল ও বাউল গান__অধ্যাগক উপেন্দ্রনাথ ভটাচাধ)) 


॥ কর্তীভজ! মত ৷৷ 

এ সম্প্রদায়ের জন্মদাতা আউলে চাদ ৷ faqs আউলে চাঁদকে “ভয়কর্তা 
বলে সম্বোধন করত বলে “কর্তাুভা: বলে খ্যাতি হয়েছে। আউলে চাদ waded 
শতাব্দীর শেষভাগে. উলাগ্রামে মহাদেব বারুই নামক জনৈক ব্যক্তির গৃহে প্ৰতিপালিত 
হন। এর বংশশ্পরিচয় অজ্ঞাত । আউলে চাদের বাইশজন শিষ্য ছিলেন। অন্যতম 
শ্রীরাম শরণ পাল ৷ ইনি ঘোষ-পাঁড়। কত্তাভজা দলের অধিপতি ছিলেন। কর্তীভজা 
মতে ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা । গুরই খর বা কর্তা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানতত্বের অধিক 
আলোঃন| হয়। এদের গুরুভজনের অনেক গীত আছে। বৈষ্ণব-সদাচারের পক্ষ- 
পাতী নহে। বাউলের দেহ-তত্ব ও আউলের তত্ব প্রায় এক । রাম শরণ পালের স্ত্ৰী 
সতীকে সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞীনে পূজাপরায়ণ। মৎস্য, তামাক প্রভৃতি 
ভোজন করে। উৎসবে আগত অতিথির পাদধৌত পরে তৈলমর্দন-গ্রথা_আছে। 
এরা আউলে চাদকে গৌরাঙ্গের অবতার বলে মনে করে| 


॥ নেড়ামত ॥ 

মুণ্ডিত aware চলিত ভাষায় নেড়া বলে। এরা নিজদিগকে শ্রীনিত্যানন্দ 
আন্মজ ASE প্রভুর অনুগত বলে পরিচয় দেয়। বারশত নেড়া, তেরশত নেড়ী নাকি 
বীরভদ্রপ্রতুর অনুগত ছিল। মুণ্ডিত মন্তক শিখা-ধারণ, গোগীচন্দনের Bere, ধারণ, 
একাদশী ইত্যাদি পালনও করে। বৈধব-সদাচার বিরুদ্ধ মংস্তাদি ভোজন করে। এদের 


মতে পরলোকস্থ আত্মার জন্য মাত্র মালসাভোগ বিধি। 


এ ছাড়া বহু মন- 
কল্পিত সিদ্ধান্ত প্রচলন আছে। এচৈতন্য-ভাগবত ও চৈ 


তগ্ঘচরিতামৃতাদি পাঠ করে। 





॥ দরবেশ মত ॥ 


দরবেশ মতে বিগ্রহ দেবা নাই । দরবেশ শব্দটা মুঘলমানদেরু মধো বিশেষ 
গ্রচলিত। দরবেশ গিক্ষোপজীবী । ইহার| আল্দেলা পরে, কণে স্টিক ও প্রবল: 
মালাদি ধারণ করে। মুসলমানদের সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করে। দাঁড়ী-কেশ ধারণ 
করে, ঈশ্বর ও আলা ছইই মানে । গ্লীসন!তন গোস্বামী দরবেশ বেশে কাণী 
আগমন করেন এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন ; মহাপ্রভু শেষে দরবেশ ত্যাগ 
করায়ে ভদ্ৰবেশ--মুণ্ডিত-মন্তক শিখা ও ware ti ধারণ করান | 
॥ অতিবাড়ী মত ॥ 

এ মতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গ্রীজগন্নাথ দাস। ইনি উৎকল-বাসীভক্ত। পুরীর 
তিন ক্রোশ দুরে কপিলেশ্বর নানক এক গ্রামে জন্মগ্ৰহণ করেন । এর পিতা 
নাম শ্রীভগবান্‌ দাম। মাতার নাম শ্রীপল্লাবতীদেবী । প্রীভগবানদানস কৌশিক 
গো'ত্রীয় ব্ৰাহ্মণ এবং প্রসিদ্ধ পুরাণ-পাঠক ছিলেন ৷ তিনি পুত্র জগন্নাথ দানকে 
অল্প বয়সে উপনয়নাদি দিয়ে ae বাকরণ কাব্যাদি অধ্যয়ন করান। 
বালক অতিশয় মেধাবী ছিলেন। festa শিক্ষায় ভশন্রাথদান শ্রীজগন্লাথের 
মন্দিরে বট-গণেশের নিকটে পুরাণ-শান্ত্র wera পাঠ করতেন তিনি মধুরকঠি 
ছিলেন। নরনারী তার গীতে সহজে আকু হতেন | এ সময় মহাপ্রভু Fenty তন্যদেব 
৷ পুরীতে অবস্থান করছেন। একদিন শ্রীজগন্লাথদান মহাপ্রভুর ভীপাদপলন্স সাঙ্গ 
 বন্দনা-পুর্বক আশ্রয় প্ৰাথনা aa) প্রভু কৃপাপূব্বক তাকে ভক্তি-উপদেশ প্রদান 
করেন। জগন্নাথদাম প্রভুর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা। প্রার্থন: কঃলেন, প্রভু ঠাকে শ্রীবলগাম 
দাগের- থেকে xg নিতে আদেশ করেন। Renata পণ্ডিতের শিল্প 
হৃদয়চৈতন্থ ; ইহার শিষ্য বলরাম দাস। উৎকলবানি অন্িবাকর দাস শ্ৰজগন্নাথ 
দাসের জীবনী এরূপভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি শ্রজশন্নাথ দাসের জীবনাতে অনেক 
অলৌকিক চরিত্র বর্ণনা করেছেন | আঁচৈহস্থচত্ৰিতামৃত নামপয্যায়ে জগন্নাথ 
চরিতামৃত নাম। ১ 


Fait গৌড়ীয় হলেও যড়গোস্বামীর Fee তিনি ate স্বীকার 
করেননি। গোৌড়ীয়- বফ্ব-সদাচারাদির সঙ্গে স্থানে মতাদ্বৈত আছে। প্রীভগন্নাথ 
দামের লিখিত গন্থাবলী ভাগবতের পদ্যানুবাদ, ষোলচৌপদী, গুণ্ডিচাবিজে, সংনঙ্গ 
বৰ্ণন ও গোলোক সারোদ্ধার ইত্যাদি । 


১৬ প্রভুপাদ প্র ্ীমন্তক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী 
i রি... 
॥ নাইমত ॥ 
সাই শব্দটি স্বামী শব্দের অপভ্রংশ । = এ মতাবলন্বিগ্রণ বেশীতাঁগে বাউল: 
সম্প্রদায়ের মত আচার-বিচার যুক্ত। নামপাই ; আলোঁকম ই, ক্ষীরোদমাই 
ও KATE প্রভৃতি এদের পূৰ্ব্ববত্তী আচার্যয-_নিব্বিশেষবাদী বৈদিক মত মানে না; 
মুসলমীনদিগের আচার-পাঁলন তৎপর ও ম্ল্র-মাংসস্হরা প্রভৃতি ভোজনে কোন দোষ 
করে না, ফকির গদ্থীজড়াপট্ৰি দিয়ে লোকের রোগ দূর করে। 
॥মীয়াবাদ ॥ 
এগ সত্য, জগং-মিথ্য। ৷" ব্ৰহ্ম বাতীত দ্বিতীয় বস্তুর নিতাত্ব স্বীকার করে না). 
জীব ও শিব_এক ভাবন| মায়াবাদ-ম্ববস্তু মিথ্যাবলে সর্ববদ| বাদ করে। মায়াবাদী- 
গণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদী। এরা ভগবদ্‌ বিগ্রহকে কল্পিত gfe মনে করে। ধ্যান 
করা প্রধান সাধন, এ ধ্যান যে কোন দেবদেবীর করলে হয়। তারা বলে--নদী পার 
হলে পুনঃ নৌকার কি দরকার; সিদ্ধ হলে গুরুর দরকার করে না। তাঁদের 
বিচার-_জীবের সেবাই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম 7 ইশ্বর জীবরপে তোমার সন্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ৷ 
শহ্বরাচাধ্য মাযাবাদ, শাল্ত-প্রণেতী। মায়াবাদীগণ বলেন “একমাত্র বেদান্তই 
মানুষকে সেই পরমতন্বের সন্ধান দিয়! তাহার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়া থাকে |. 
বেদান্তোক্ত তৰ্বজ্ঞানই রাগছেষের মূল অজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া মানবকে সৰ্বাত্মভাবে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করে। 


॥স্মার্তবাদ ॥ 

স্মীর্ত মতে শিব, কালী, ZH, বিষ্ণু গণেশ পঞ্চদেব উপাস্না করা বিশেষ বিধি. 
সকলকেই ঈশ্বর ভাবনা ; অর্থাৎ পরমেশ্বর ভাবন| ; শক্তি বা শৈবতন্ত্র তাদের প্রধান ৯ 
প্রমাণগ্ন্থ ; দেবী-পুজায় ছাঁগ, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি পশু বলি প্রদান করে ; fare, 
ধারণ ; সৎস্ত-মাংসাদি ভক্গণকারী ৷ স্মার্তগণ শৌত্রত্রাঙ্গণ ছাড়া পাঞ্চরান্তিকবাদ্দণতাঃ 
প্রাধন্যত! স্বীকার ক্রেন ৷ ভাটপাড়ীর পণ্ডিত ANS শ্রীরঘুলন্দন ভট্টাচার্য্য Ws 
তন্ৰশীন্তা্দি পুনঃ প্রকাশাদি করেছিলেন | até পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট aS 
প্রতিকার ৷ এদের মতে সধবা স্ত্রীলৌকেদের একদণী-ব্রত প্রভৃতি করবার বিধি নাই ॥ | 
স্মার্ডগণ শাব্-মতাবলন্বী | শক্তিই হলেন মূল | তান্ত্ৰিক কাপালিকগণও শাক্ত, এদের) 


প্রভুপাদ শ্রীপ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ১৭ 





সাধন পদ্ধতি; শ্মশানে মুক্তকেশী মহাভৈরবীকে মন্ত মাংসাদি দ্বারা এবং অমাবস্তার 
ঘোর রূজনীঠে শ্মশানে প্রচ্ছলিত চিতাগ্রির সন্গিধানে, এরা ates, চাটন ও বশীকরণ 
জানে। নরমুণ্ততে জলপান করে I 
তান্ত্রিক মতে শক্তি--ন| কালী একমাত্র ez) তার! বলেন--“কলৌ কালী 
কলে কৃষ্ণ কলৌ গোপালঃ কালিক! |” কলিযুগে কেবল কালী, কলিযুগে কেবল কৃষ্ণ 
গোপাল, আর কালীক! ৷ ইহারাই কলিযুগে জাগ্রত দেবতা ৷ (sass) না কখন 
মুর্লীধারী গোবিন্দ, কখন কামাঙ্গহর মহাদেব, কথন অম্বিকা, কখন বা মহাকাল 
afers বিশ্ব সংহারিণী। 
স্মার্তুমতে কর্মকাঁওই প্রধান । তথাহি শাক্তানন্দ-তরাঙ্গিণী প্রথম উল্লাসে-- 
মাতা কাৰ্য্যং পিতা কৰ্ম্ম কৰ্ম্মৈব পরমোগুরুঃ | 
স্বৰ্গং বা নরকং বাগি কৰ্মনৈব লভেননরঃ ॥ 
চরাচর সবই কর্্মাত্মক, কৰ্মই মাতা, কৰ্মই পিতা, কৰ্মই জীরের পরম গুরুরূপে 
eet প্রদর্শক ৷ কৰ্মদ্বার| ota ah বা নরক লাভ করে। 


॥ চুড়াধারী মত ৷৷ 

চুড়াধারী মত বাউল মতের প্যায় । এদের মতে পারকীয় রসাস্বাদন করতে হলে 
পরনারী সঙ্গে রাখা দরকার । এরা সদাচারহীন, বৈদিক কৰ্মাদি রহিত । গোপীযন্তরে 
বাউল সংগীত করে ভিক্ষা করে খায় ৷ রাধাকৃষ্ণ পূজা ছাড়া অন্য দেবদেবীর পুজা করে 
ন]। ঈশ্বর এক। কেশ, দাড়ী রাখে, মাথায় ঝুটিতে ময়ূরের পুচ্ছ ধারণ করে, মেবা- 

দাসী সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায় ; নিজেদের বৈষ্ণব জাতি বলে পরিচয় দেয় । হলুদ 

রঙের আলখেলা পরে, উত্সবাদিতে মালদা ভোগ দেয়, গোপী-চন্দন ছারা তিলক করে, 
গৌরনিত্যানন্দের গানাদি করে। 
॥ মন্ত্র ব্যবসায়ী ৷৷ 

ইহারা গোন্বামী-বংশীয় বলে পরিচয় দেয় । বৈষ্ণব সদাচার কিছু কিছু সুবিধা 
মত পালন করে। মন্ত্ৰ দিয়ে, ভাগবত পড়ে ও কীৰ্ত্তন করে অৰ্থসঞ্চম করে। ইহারা 
বাহত বৈষ্ণব-বেশ মাত্র ধারণ করে, পূর্ণ স্ার্তবাদী | ত 


৩ 


১৮ দ্বিতীয় অধ্যায় 


শ্রীল প্ৰভুপাদ রাজকার্ধ্য পরিত্যাগ করে একান্ত ভাগবত সেবায় 
মনোনিবেশ করলেন। May ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট অবস্থান 
পূৰ্ব্বক গোস্বামী গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে লাগলেন । তিনি তিন বছর 
কাল রাজাবাহাদুর থেকে CHAT গ্রহণ করবার পর তা বন্ধ করে 
দিলেন ৷ দীক্ষা প্রাপ্তির আশায় সদৃগুরুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। 
নবদ্বীপ শান্তিপুরে বহু গোস্বামী বৈষ্ণব বাস করতেন | কিন্তু তাদের 
মধ্যে অনেক প্রকারের অসদাচারাদি দেখে তিনি একান্তভাবে শ্রাগৌর 
গোবিন্দের শ্রীচরণে এক উপযুক্ত গুরুর জন্য প্রার্থন] করতে লাগলেন | 
এ সময় শ্রীরন্দীবন ধাম থেকে জীঞ্জীমচ্‌ গৌরকিশোরদাস বাবাজী 
মহারাজ শ্রীনবন্ীপ ধামে শুভাগমন করলেন। তিনি বৃন্দাবনস্থ 
শ্রীভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিষ্ত। জ্ীভাগবতদাস 
বাবাজী ছিলেন Say জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিষ্য | 

শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ নিষ্থিঞ্চন মহাভাগবত 
ছিলেন | নবদ্বীপে গঙ্গাতটে ছৈ নিৰ্মাণ করে তাতে ভজন করতেন | 
তিনি কারও দেওয়! জিনিষ গ্রহণ করতেন ন| | ধামবাসীর গৃহ থেকে 
চাউল ভিক্ষা করে তা গঙ্গাজলে ভিজিয়ে তাতে লবণ-লঙ্কা দিয়ে 
ঠাকুরকে ভোগ দ্রিতেন | তাই তিনি গ্রহণ করতেন। মৃত বাক্তির 
পরিত্যক্ত বস্ত্র গঙ্গাজলে ধুয়ে কৌগীন বহির্বাস তৈরী করতেন। 
পরিত্যক্ত মৃৎ-ভাণ্ডে জলপান করতেন। সর্বদা ভজনে নিমগ্ন থাকতেন | 


গ্ৰীঞ্জীল প্রভুপাদ বঙ্গে সামাজিকতা নামক গ্ৰন্থে আর কিছু অপসম্প্রদায়ের কথা 
বলেছেন এস্থলে নামমাত্র বলছি__-কিশোরীভজনবাদ, কেশবব্রহ্মবাদ, গৌরাক্গসামাজিক- 
বাদ, খিয়সফিবাদ, দয়ানন্দমুত্তিবিরোধবাদ, দেবন্দ্রহ্মবাদ, নবগৌরাঙ্গবাদ, নবরমিকবাদ 
বলাহারীবাদ, রামচন্দ্ৰশঙ্করবাদ, রামমোহন ব্রন্ষাবাদ ও পাসবলভবাদ প্রভৃতি | 
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শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাবাজী মহারাজ্কে দর্শন করতে মাঝে মাঝে 
যেতেন | বাবাজী মহারাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীজগন্নাথদাস 
মহারাজের কৃপাপাত্র জেনে তাকে যত্ন করতেন ও অনেক কথা 
বলতেন। এ সময় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোড্ৰমদ্ব'পে “শ্রসুরভিকুঞ্জ” 
নামে এক ভজন কুটির নিৰ্মাণ করে তাতে একান্তে ভজন করতেন। 
অপরাহনকালে শ্রদ্ধালু ভক্তগণের নিকট ভাগবত পাঠ ও ব্যাখা! 
করতেন। কোন কোন দিন শ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজী মহারাজ 
* তা SACS গোদ্রমে আগমন করতেন | তথায় অবস্থান করে অপরাহ্ন 
কালে ভাগবত শ্রবণ করতেন। তার থাকবার জন্য ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর মহাশয় একটি টিনের চালা তৈরী করে দ্িয়েছিলেন। এ 
চালাটি অদ্যাপি আছে। 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদের মনোভাব বুঝতে পেরে একদিন 


তাকে ডেকে শ্রীল গৌরকিশোর দাস মহারাজের শ্রীচরণ আশ্রয় করতে_ 


ইঙ্গিত করলেন। শ্রীল গৌরকিশোর wa মহারাজকে দর্শন করা 
মাত্রই তার শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করবার ইচ্ছা প্রভুপাদেরও হৃদয়ে 
উদ্দিত হল। 

একদিন প্রভুপাদ শ্রীগৌরকিশোর দাসবাবাজী মহারাজের 
ভ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হলেন এবং তাকে দণ্ডবৎ করে কৃপা প্রার্থনা 
করলেন | তিনি প্রভুপাঁদের পরিচয় নিয়ে বললেন,-আমি তোমায় 
কৃপা করব কিনা মহাপ্রভূকে জিজ্ঞাসা না করে বলতে পারি না। 
দ্বিতীয় দিন agate বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হলেন। 
বাবাজী মহারাজ বললেন__-আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে 
গেছি। তৃতীয় fea এলেন ৷ বাবাজী মহারাজ বললেন--আমি 
জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বললেন--“সুনীতি বা পাণ্ডিত্য ভগবস্তজির 





| * টিকটিকি শিট পি SO এতে 


২০ দ্বিতীয় অধ্যায় 


কাছে অতিতুচ্ছ |” বাবাজী মহারাজ এ পৰ্য্যন্ত বলে নীরব রইলেন। 
কিছুক্ষণ পরে agate বললেন--আপনি আমায় ছলনা করছেন। 
আপনি কপট-চুড়ামণির (কৃষ্ণের ) সেবক । আমায় কপা করতে 
চান না। শ্রীগোর্ঠীপূর্ণের নিকট শ্লীরামানুজ আচার্যা আঠার বার 
প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরে তার কৃপা লাভ করেছিলেন ; আমিও তদ্রুপ 
আপনার শ্রীপাদপদ্নের কৃপা লাভ করবার জন্য সুদৃঢ়ভাবে পড়ে থাকব। 
একদিন না একদিন নিশ্চয়ই কপাপ্রাপ্ত হব! 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রভূপাদের এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা দেখে 
জ্রীগোদ্রমে স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জে তাকে দীক্ষা-মন্ত্র দান করলেন । দীক্ষা- 
প্রাপ্তির পর প্রভুপাদ যেন এক নৃতন-জীবন লাভ করলেন । তখন 
তিনি ayes করলেন যে দিব্যজ্ঞান কেবল মহৎ-কপায় অনুভূত হয় 
মাত্ৰ ৷ প্রভূপাদের দীক্ষার কাল ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে । 
__ প্রভুপাদ দীক্ষা লাভের কয়েক মাস পূর্বের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
= আঙ্গে বালেশ্বর, রেমুনা ও ভুবনেশ্বর হয়ে পুরীতে আগমন করেন | এ 
সময় থেকে পুরীধামের সঙ্গে প্রভূপাদের সম্পর্ক নিবিড় হতে aida | 
ভ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির সম্মুখে একটি মঠ স্থাপন করতে ইচ্ছা করে 
প্রভুপাদ তদ্বানীস্তন সাবরেজিক্্রার জগবন্ধু পট্টনায়ক প্রমুখ সজ্জনগণের 
আগ্রহে প্রাচীন সাতাসন মঠের অন্যতম শ্রীগিরিধারী আসনের সেবা 
ভার গ্রহণ করলেন। ইংরাজী ১৯০২ সনে সমুদ্র-কুলে শ্রীহরিদাস 
ঠাকুরের সমাধি-সন্নিকটে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর “ভক্তিকুটি” নাম দিয়ে 
এক ভজন কুটির নিৰ্মাণ করেন। সেই সময় কাণীমবাজারের মহারাজা 
মণীন্দ্ৰ চন্দ্ৰ নন্দী বাহাদুর আত্মীয় বিয়োগ জনিত শোকের শাস্তির জন্য 
সাতাসনের পতিত জমিতে তাবু নিৰ্মাণ করে বাস করতেন এবং 
শ্রীভাজিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হরিকথা শ্রবণ করতেন। প্রভুপাদ ও 
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পরম ভাগবত শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী 
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ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশে মহারাজের কাছে হরিকথা বলতেন ৷ 

পুরীতে শ্ৰীচরণদাস বাবাজী স্থানে স্থানে কীৰ্ত্তন করতেন | তিনি 
মাঝে মাঝে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট আসতেন এবং তার 
থেকে অনেক কথা ACSA | শ্রীচরণদাস বাবাজী স্বয়ং একটি কীৰ্ত্তন 
পদ রচনা করে গান করতে করতে পরিভ্রমণ করতেন উক্ত ছড়া- 
গানাপেক্ষা মহামনতরকীর্তন শ্রেয়ঃ ঠাকুর মহাশয় তাকে উপদেশ 
করেন। কিন্তু তিনি নিজ মত পরিত্যাগ করেন নাই। শ্রীচরণদাস 
বাবাজী “সখীভেকী” মত প্রবর্তন করেন। 

Sia ঠাকুর মহাশয় যখন পুরীতে অবস্থান করতেন, প্রতিদিন 
অপরাহ্ন কালে প্রভুপাদ ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীত্রীচৈতন্চরিতামৃত পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করতেন | অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তা মনোযোগের সহিত 
শুনতেন | 

পুরীধামে এ সময় মহাপ্রভুর শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধে কিছু লোক 
প্রচার করতে থাকলে Agate তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফলে 
প্ৰভুপাদের প্রতি তারা শত্ৰুভাব পোষণ করতে শুরু করে। তা দেখে 
শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রভুপাদকে নবদ্বীপ মায়াপুরে গিয়ে নির্জন বাস 
করতে আদেশ দেন। 

শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুরে এঁকান্তিকভাবে নিৰ্জ্জন ভজন করতে 

₹ লাগলেন । এ সময় চারিদিকে ভাগবত ধর্মের নাম দিয়ে ছলধর্ম ও 
 কাপটাধর্ম প্রভৃতি বেশ প্রচার হতে শুরু হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এ 
₹ সব দেখে-শুনে অত্যন্ত মৰ্মাহত হলেন | তিনি দেখলেন তার শিস্যসমূহ 
ই ও পুত্ৰদের মধ্যে বাস্তব সতা-ধর্ম প্রচার করবার মত fasts বক্তা, উৎ- 
৷ সাহী ও সংসাহসী একমাত্র সরস্বতী ছাড়া কেহ নাই। তজ্ঞন্য তিনি 
 শ্ীসরত্বতী ঠাকুরকে এক পত্র দ্বিলেন-- 
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২২ দ্বিতীয় অধ্যায় 
সরস্বতি! 

“জাগতিক আভিজাত্য গৌরববাদিগণ নিজের! প্রকৃত আভিজাতা 
লাভ করিতে না পারিয়া, ‘প্রকৃত বৈষ্ণবগণ পাপফলে নীচ যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,_-এরূপ বলিয়| থাকেন; ইহাতে পূর্বোক্ত 
ব্যান্তিগণের অপরাধ হয়। সম্প্রতি ইহার প্রতিকার স্বরূপ বৃত্তদৈব- 
বৰ্ণাএম ধর্ম সংস্থাপন কাৰ্ধ্য--যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ_-উহাই প্রকৃত 
বৈষ্ণব সেবা বলিয়া জানিবে। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের অভাব 
হইতেই মেয়েলি কুসংস্কার ও কুশিক্ষাগুলি সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি 
সম্প্ৰদায়ে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভক্তি বলিয়া সম্বোধিত হইতেছে । তুমি 
ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত আচার দ্বারা সেই সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
সৰ্ব্বদা দলন করিও | 

Sata নবদ্বীপ পরিক্রমা যত শীঘ্ৰ পার আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। 
এই FICHE জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের 
সেবাটি যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ ay 
করিবে | yaa স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্রের প্রচার 
(নির্জন ভজন নহে ) দ্বারাই শ্রীমারাপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি, 
নিজের জন্য নিৰ্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের 
ক্ষতি করিও না। 

আমি না থাকাকালে CITT egy আদরের জীমায়া-- 
পরের সেবা । wera বিশেষ যত্ন করিবে | ইহা তোমার প্রতি আমার 
বিশেষ আদেশ ৷ বনমানৃষ'--*.**.**মানুষ প্রভৃতির কোনদিন ভক্তি 
হইতে পারে না, কখনও তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবে aL | অথচ. 
তাহাদিগকে একথা জানিতে বা জানাইয়া দিবে না। 


প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্তক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ২৩ 


গ্ব্ৰীমন্তাগবত”, “ষট্‌সন্দৰ্ভ”, “বেদান্তদর্শন” প্রভৃতি গ্রন্থের শুদ্ধভক্তি 
তাৎপর্ষময়ত| দেখাইবার আমার আন্তরিক xy ছিল। সেই কার্ধোর 
ভার তুমি গ্রহণ করিবে ।  শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিলে 
শ্রীমায়াপুরের উন্নতি হইবে । নিজ ভোগের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসংগ্রহ ব! 
অর্থসংগরহের জন্য কোনদিন ay করিও না। কেবল ভগবৎসেবার 
জন্যই এসকল সংগ্রহ করিবে | অর্থের বা স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ 
করিবে at |” 
Sa প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশ মত শ্রীগৌরসুন্দরের 
বাণী প্রচার করবার জন্য উৎসাহী হলেন। তিনি প্রথমতঃ চারি 
সম্প্রদায়ের তথা সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং প্রাচীন আচার্য্য শ্রীনাথ 
মুনি ও শ্্রীযামুনাচার্ধ্য প্রভৃতির জীবনী সঙ্জন-তোষণীতে প্রবন্ধাকারে 
লিখতে লাগলেন । প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীসুরেশ্বর শ্রোতির থেকে 
দাক্ষিণাত্যের চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পুস্তক পত্রিকাঁদি সংগ্রহ করে 
সমালোচনা করতে লাগলেন | 

কলিকাতা ইং ১৯০৩ সনের ২রা জানুয়ারী রায়বাহাদুর রাজেন্দ্র 
চন্দ্র শাস্ত্ৰী পি. আর. এস. মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তার ভবনে বাগুদেব 
শান্ত্রীর Fig সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহোদয়ের সঙ্গে শ্রীল 
প্রভুপাদের বর্ষ প্রবেশ নিয়ে অয়নাংশ সম্বন্ধে বিচার হয়। বহুক্ষণ 
বিচার হবার পর অধ্যাপক প্রভুপাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করতঃ 
স্থান ত্যাগ করেন। 

ইংরাজী ১৯০৪ সনের জানুয়ারীতে শ্রীল প্রভুপাদ সীতা-কুণ্ড 
চন্দ্ৰনাথ প্রভৃতি স্থানে যান এবং ডিসেম্বরে শ্রীপুরীধাম যাত্রা করেন | 
তিনি পুরীতে কয়েকদিন থাকবার পর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণার্থে বহির্গিত 
হন। সিংহাচলম্‌, রাজমাহেক্দ্ি, মাদ্ৰাজ, পেরেম্বেদুরঃ তিরুপতিঃ 





| 
{ 
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২৪ দ্বিতীয় অধ্যায় 


কাঞ্জিভেরাম, কুম্ভকোনম্‌, শ্ৰীরঙ্গম্‌ ও মাদুরা প্রভৃতি স্থান দর্শন করে 
কলিকাতা হয়ে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। পেরেম্বেছুরে এক 
রাযানুজীয় ত্ৰিদণ্ডিস্বাসীর থেকে ত্রিদণ্ড"সন্নযাস বিধি সম্বন্ধে বহু তথ 
সংগ্রহ করেন। প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ কাহিনী পৃথক অধ্যায়ে বণিৎ 
হবে। এ সময় তার সঙ্গে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির পরিচয় এবং আলা? 
আলোচনা হয়। 

কোন কোন দিন প্রভুপাদ কুলিয়াগর্ধীতটে শ্রীল গৌরকিশোরদা 
বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করতে যেতেন । একদিন প্রভুপা? 
শ্রীবাবাজী মহারাজের পাদমূলে মস্তক রেখে দণ্ডবৎ করতে বাবাজী 
মহারাজ খুব খুসী মনে নিজের চরণ-ধূলি প্রভুপাদের শিরে দিলেন। 
তার চরণ ধূলি নিলে, তিনি আশীৰ্ব্বাদ করতেন-_-“তোমার সৰ্ব্বনাশ 
হউক |? 

এক সময় ত্রিপুরা জিলা নিবাসী শ্রীযুত বৃন্দাবন চন্দ্র লস্কর মহাশয় 
ভ্রীবাবাজী মহারাজের দর্শনের জন্য এলেন এবং নমস্কার করে চরণ 
ধূলি নিলেন। বাবাজী মহারাজ বললেন তুমি আমার চরণ ধুলি 
নিলে কেন? তোমার সৰ্ব্বনাশ. হউক। লঙ্কর মহাশয় তা শুনে 
বড়ই দুঃখিত হলেন। লস্কর মহাশয় প্রভুপাদকে এসব কথা বললেন 
এবং একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন। প্রভুপদ বললেন-_-এটি বৈষ্ণবের 
আশীর্বাদ ; আমাদের কি বৈষ্ণবের পাদ-ধূলি নেবার অধিকার 
আছে? পাপ বা অপরাধ মলিন চিত্তে বৈষ্ণবের পদধূলি চাওয়া 
যায় না এবং তার কাছেও যাওয়া যায় না। 

কিছুদিন বাবাজী মহারাজ কুলিয়ায় শ্রীগিরিশবাবুর ধর্মশীলায় বাঃ 
করেন | একদিন একজন বৈরাগী শ্রীবাবাজী-মহারাজের কাছে ভাগবত 
পাঠের অনুমতি চান | শ্রীবাবাজী মহারাজ নীরব রইলেন | তিনি 


প্রভ্পাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ২৫ 


দেখলেন বাবাজী মহাশর অনুমতি দিলেন ন| | মনে মনে বিচার 
করলেন বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ কোন কৃপা-পাত্রের নিকট 
যদি ভাগবত অভ্যাস করি তবে অনুমতি পেতে পারি | তিনি প্রভু" 
পারের কাছে উপস্থিত হলেন এবং অনুনয়সহ ভাগবত অভ্যাসের কণ| 
জানালেন | প্ৰভুপাদ বললেন প্রীবাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাস! না করে 
কিছু বলতে পারি না। একদিন প্রভুপাদ ব্রাবাবাজী-মহারাগকে 
জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীবাবাজী মহারাজ বললেন এ লোক ব্যবসাদ্বাগ্ন 
কপট । এখনই শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃত পাঠ করবার সময় পয়সার থাল! 
সাজায়ে রাখে। আর ভাগবত পাঠ শিখলে, ভাগবত ব্যবসা পেতে 
বসবে | ওর ভীষণ অমঙ্গল হবে । তুমি কপাট বন্ধ করে বসে থাক | 
জীল agate বাবাজী মহারাজের কাছে বসে রইলেন | ক্রমে 
আগন্তক লোকেরা একে একে সব চলে গেল। অতঃপর শ্রীবাবাভী 
মহারাজ বললেন-_সিদ্ধান্ত-সরস্বতী প্রভে!! আমার কাছে এস বস | 
আমি তোমার উপর রুষ্ট হই নাই। বৈরাগী (পদ্মনাভ দাস ) শিক্ষা 
পেয়ে পাছে একজন ব্যবসায়ী হয়ে পড়লে, নিজের ও পরের অমঙ্গল 
করবে | এ অমঙ্গলের প্রশ্রয় দান যেন তোমার দ্বারা না হয়; OST 


৷ বলছি কপাট বন্ধ করে বসে MS! প্রভুপাদ একথা শুনে আনন্দে 


বাবাজী-মহারণজের জীচরণে নমস্কার করতে লাগলেন । বাবাজী 
মহারাজ তখন স্বীয় পদের ধূলি নিয়ে প্রভূপার্দের মস্তকে দিতে 
লাগলেন এবং হাসতে হাসতে আশীৰ্ব্বাদ করতে লাগলেন | 

বহুলোক শ্রীবাবাজী মহাঁরাজকে ইতর কামনা নিয়ে এসে বিরক্ত 
করতে লাগল । জন্য প্রীবাবাজী-মহারাজ শ্রীগিরিশবাবুর ধর্মশালার 
পায়খানায় বাস করবার অভিনয় করতে লাগলেন। শ্রীল বাবাজী 
মহারাজের বহিৰ্মুখ-লোক বঞ্চনার জন্য যে এ সব লীলা-_প্রভুপার তা 

৪ 
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২৬ দ্বিতীয় অধ্যায় 


বেশ বুঝতে পারলেন। বাবাজী মহারাজের অনুগত অন্যান্য বাবাজীগণ 
পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন-_শ্রীবাবাজী মহারাজ পায়খানায় 
কেন বাস করেন? এতে তার] বড়ই দুঃখিত! প্রভূপাদ তা শুনে 
বললেন-__মহাভাগবতগণ যেখানে থাকেন, সেখানই বাধাকুণ্ড। তারা 
জড় জগতে অবস্থান করেন না। তথাপি যে ইতর স্থানে থাকবার 
অভিনয় করেন, তা লোক বঞ্চনার জন্য মাত্র বুঝতে হবে। শ্রীল 
বাবাজী মহারাজ একথা শুনে বাহিরে এলেন এবং খুব AWS মনে 
প্রভুপাদ্বকে বলতে লাগলেন-_তুমি আমার মনের কথা জানলে কেমন 
করে? তুমি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ ag সেদিন এরূপ অনেক কথা 
প্রভূপাদকে শ্রীবাবাজী মহারাজ বললেন। অতঃপর প্রভুপাদ কৃপা 
প্রার্থনা করতে করতে মায়াপুরে চলে এলেন । 

একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ মধারাত্রে মায়াপুরে যোগগীঠে 
এলেন | AST ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তাকে দেখে অবাক। এই 
ঘোর অন্ধকারে জলকাদাময় পথ দিয়ে তিনি কি করে এলেন ? বাবাজী 
মহারাজ বললেন-_কে যেন আমায় হাত ধরে নিয়ে এল ৷ তারপর 
তিনি কয়েক দিন মায়াপুরে থেকে, একদিন হঠাৎ নবদ্বীপ কুলিয়ায় 
এলেন ৷ 

শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯০৫ সনে শ্রীযোগপীঠে শত কোটি Tatas 
নাম গ্রহণের AS আরম্ত করেন | ভূমিতে শয়ন, গোগ্রাপে প্রসাদ গ্রহণ 
ও অন্য কথ! পরিত্যাগ করে নিয়ত নাম জপ করতেন | অপরাহ্ন কালে 
সমাগত ভক্তমণ্ডলীর নিকট হরিকথা বলতেন। একদিন রোহিণী 
কুমার ঘোষ নামক এক যুবক প্রভুপাদের শ্রীচরণে এলেন। ইনি 
বরিশালের ভোলানিবাসী হাইকোর্টের ভূতপূৰ্ব জজ চন্দ্রমাধব ঘোষের 
Sige কয়েক মাস পূর্বের গৃহ ত্যাগ করে হরি-ভঞ্জন করবার 





প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী aa. 


ইচ্ছায় নবদ্বীপে আসেন এবং এক বাউল-গুক্কর আশ্রমে অবস্থান করেন | 
এক দিন অপরাহ্ে শ্রীসায়াপুর যোগপীঠ দর্শনের জন্য এসে শ্রীল 
গ্রভুপাদের শ্রীযুখে অনেক অমুল্য উপদেশ শ্রবণ করেন। সন্ধ্যার পর 
ইনি নবদ্বীপে বাউল-গুরুর আশ্রমে ফিরে আসেন এবং কিছু ভোজন ন! 
করে শুয়ে পড়েন শেষ রাত্রে এক ভীষণ স্বপ্ন দর্শন করেন» দেই 
বাউল-গুরু বাঘ VTA এবং তার সেবাদাপীটি বাঘিনী হয়ে তাকে খাবার 
জন্য ধেয়ে আসছে। তখন রোহিণীবাবু দেখছেন সেই ভয়ঙ্কর বিপদ 
থেকে শ্রীল প্ৰভুপাদ তাকে রক্ষা করছেন । এ রোহিণীবাবুই প্রতুপাদের 
প্রথম দীক্ষিত শিষ্য । 


তৃতীয় অধ্যায় 
[ ব্রজপত্তন, বালীঘাই, কাঁশিমবাজার-সভাতে ও গৌরপার্ধদগণের ভ্ীপাট দর্শনাদি ] 


. শ্রীল প্রভুপাদ গুরুবর্গের কপানীর্ববাদ শিরে ধারণ করে মহাপ্রভুর 
কথা জগতে প্রচার করবার উদ্যোগ করতে লাগলেন । ইংরাজী 
১৯০৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে, মহাপ্রভুর ব্র-লীলাভিনয় স্থান শ্রীমায়া- 
পুরে শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে একটি ভজন কুটির নির্মাণ করে “ব্ৰজপত্তন” 
নাম দিয়ে তথায় তিনি ভজন করতে লাগলেন । এ সময় নড়াল 
নিবাসী অল্প-বয়স্ক বালক শ্রীপরমানন্দ প্রভুপাদের শ্রীচরণে আশ্রয় নিল 
এবং এঁকান্তিকভাবে তার সেবা করতে লাগল। 

ব্ৰজপত্তনে কিছুদিন পরে আর কয়েকখানি ভক্ত-নিবাঁস নির্মাণ 
এবং একটি পুকুর খনন করা হল। পুকুরের নাম রাখা হল “রাধাকুণ্ড”। 
শ্রীল প্রভুপাদের পবিত্র আদর্শ দর্শন করে অনেক লোক তার প্রতি 
আকৃষ্ট হতে লাগলেন | 

স্মার্ভ-সমাজ wa বৈষ্ণব-ধৰ্মের প্রতি জোরে আক্রমণ চালাতে 
লাগলেন | তখন যদিও কিছু কিছু আচাধ্য-সন্তানের অস্তিত্ব ছিল, 
তারাও স্মার্ভ-সমাজে যোগদান করতে উদ্ভত। এ সময় শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর মহাশয় বার্দকাজনিত অসুস্থতার কবলে। 

মেদিনীপুরের বালীঘাই নামক স্থানে স্মার্তগণ এক বিরাট সভার 
আয়োজন করে তথায় বৈষ্ণব-সমাজকে আহ্বান করলেন। এ সভায় 
যোগদান করবার জন্য বৈষ্ণবগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে 
বিশেষ অনুরোধ জানালেন | ঠাকুর মহাশয় সে সময় কোন স্থানে যেতে 
একেবারে অসমর্থ। তাই বড়ই খেদ করে বলতে. লাগলেন--আজ _ 





প্রভুপাদ ব্ৰীন্ৰীসন্তক্ৰিপিন্ধান্ত সরস্বতী ২৯ 


এমন কোন বৈষ্ণব সন্তান নাই, যিনি বাস্তব সতোর অপলাপকারী 
ার্তগণকে বিচারে পরাভূত করে বৈষ্ণব-ধৰ্মের গৌরব সংরক্ষণ করতে 
পারেন । প্রভুপাদ তখন ঠাকুরের পরিচধ্া। করছিলেন, তিনি ঠাকুরের 
চরণ ধরে বললেন--আপনি যদি আজ্ঞা করেন তবে এ দীন অনায়াসে 
এ কাৰ্য্য করতে পারে | শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদের কথা শুনে 
সানন্দে তার শিরে হাত দিয়ে তাকে প্রচুর আশীৰ্বাদ করলেন। 
প্রভুপাদ ভাগবত, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্ৰা দির থেকে প্রমাণ 
সংগ্রহ করে “ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণব” নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ লিখে নিলেন | 
অতঃপর শ্রীঠাকুরের অগ্রমতি ও ater নিয়ে এবং প্রাঠাকুরের 
অনুমোদিত শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পরমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বালী- 
ঘাইয়ের দিকে রওনা হলেন | সেদিন বিকালে ৪ ঘটিকায় কণ্টাই- 
রোড ষ্টেশনে পৌঁছে রাত্রি ১০টার সময় সাউরী প্রপন্নাশ্রমে পৌছলেন। 
ভ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী পরিবারের পণ্ডিত 
Hagges গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয় এবং গোলীবল্লভপুরের শ্রীল 
স্যামানন্দ পরিবারের পণ্ডিত Sige বিশ্বস্তরানন্দ দেব-গোস্বামী মহাশয় 
শ্রীল প্রভুপাদের জন্য সাউরী প্রপন্নীশ্রমে অপেক্ষা করছিলেন | 
Sa প্রভুপাদ সাউরী প্রপন্নাশমে পৌছলে তারা সকলে বিপুল 
আনন্দ-সহকারে তাকে সম্বৰ্ধনা করলেন। প্রভুপাদ শেষ রাত্রি ৩ টার 
সময় তাদের সঙ্গে বালীঘাই অভিমুখে যাত্রা করলেন। পরদিন বেলা 
টার সময় বাঁলীঘাই উদ্ধবপুরের বাজারে পৌছলে স্থানীয় সঙ্জনগণ 
বৈষ্তবাচার্যাগণকে বিশেষ অভার্থনা করে নির্দিষ্ট বাসস্থানে নিয়ে 
যান। তারপর প্রসাদাদি সন্মান করে প্রভূপাদ বালীঘাই গ্রাম, বাজার 
এবং বিপুল শ্ৰোতৃমণ্ডলীর উপবেশনের জন্য নব নির্মিত সভামগপটি 
পরিদর্শন করেন | 


৩০ তৃতীয় অধ্যায় 


পরের দিন অর্থাৎ বাংলা ১৩১৮ সালের ২২শে ভাদ্র শুক্রবাঃ 
ইংরাজী ১৯১১ সন ৮ই সেপ্টেম্বর বেল! ৩ ঘটিকার সময় @ সভ| আরম 
হয়। বৈষ্ণব-পক্ষীয় সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবিশ্বস্তরানন্দ দেব-গো স্বামী? 
অনুমতি নিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ “ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব” নামক প্রবন্ধ গা! 
করেন। স্মার্ত-পঙ্ডিতগণ প্রভুপাদের অসামান্য প্রতিভা এবং প্রতিপান্ 
বিষয়ের বিশ্লেষণপূর্ণ বিচারের গুরুত্ব ও গান্তীর্ঘা দেখে আশ্চৰ্থ্যান্বিদ 
হন। চতুদ্দিকে শ্রোতৃবর্গের পক্ষ থেকে mre: বিপুল জয়ধ্বনি 
BAS হতে থাকে | 

অতঃপর স্মার্ড ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ প্রশ্ন করলেন-_(১) শুদ্ৰকুলে উদ্ভুত 
ব্যক্তি পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার পর শালগ্ৰাম পূজার যে অধিকারী হন, ত 
কোন্‌ শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে? (২) ব্ৰাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণকারী 
বৈষ্ণব ছাড়! শূদ্ৰকুলাদিতে জাত বৈষ্ণব কোন্‌ প্রমাণে গুরুর কার 
করতে পারেন? 

এ সম্বন্ধে জ্ৰীমধুসূদ্ৰন গোস্বামী সাৰ্ব্বভৌম মহাশয় বহু শাস্ত্রের প্রমাণ- 
বাকা উদ্ধার করে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষিত শৃদ্ৰাদির ভগবঢ্‌-সেবায় অধিকার 
আছে; প্রমাণ করেন এবং বলেন কৃষ্ণ-ভক্ত মহাভাগবত-পুরুষ যেকোন 
কুলেই জন্ম নিন না কেন, তিনি সৰ্ব্বপূজ্য এবং গুরু হবার যোগ্য | দ্বিতীয় 
দিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীহরিভক্তি-বিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থানুসারে 
এ বিষয় সমবেত জনগণের নিকট অতি সরল সহজভাবে বুঝিয়ে দেন। 
তচ্ছুবণে সমুদয় স্মার্ভ-পণ্ডিত নিৰ্বাক হলেন ৷ কোন প্রতিবাদ করবারই 
যেন কারও শক্তি রইল না। তখন সভাস্থলে সহস্ৰ সহস্ৰ কণে বৈষ্ণব- 
গণের জয় বিঘোষিত হল। 

সভা ভঙ্গের পর এক অপূৰ্ব্ব ঘটনা ঘটলো | সভায় সমবেত জন-_ 
শোত শ্রীল প্রভুপাদের পদধূলি গ্রহণ করবার জন্য ভার দিকে প্রবলবেগে . 
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ধাবিত হতে লাগলেন | এই বিরাট জনস্রোত দ্বার! প্রভুপাদের শ্রীরঙ্গ 
কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্ত হয় এই আশঙ্কায় কয়েকজন ব্যক্তি একটি 
বড় গাম্লার মধ্যে প্রভুপাদের পদযুগল ভোর করে স্থাপন করে 
তাতে আট দশ কলসী জল ঢেলে দিলেন এবং প্রভুপাদকে সে মভাজন- 
cats থেকে অতি সাবধানে অপসারিত করলেন | উক্ত গাম্লার সে 
জল ভক্তগণ কর্তৃক বিন্দু বিন্দু গৃহীত হতে হতে অল্প সময়ের মধো 
নিঃশেষ হয়ে গেল। 
শ্রপ্রভুপাদ পরদিন কলিকাতা ভক্তিস্ভবনে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণত হয়ে সমস্ত ঘটনা বৰ্ণন 
করলেন। বৈষ্ণবগণের জয়লাভ হয়েছে শুনে ঠাকুর মহাশয় অতি 
আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রভুপাদকে ঠাকুর মহাশয় প্রচুর 
আশীৰ্ব্বাদ করলেন | 
ইংরাজী ১৯১১ সনের ডিসেম্বরে সমাট পঞ্চম জর্জ ও সম্ৰাজ্ঞী মেরী 
কলিকাত! আগমন করেন | তাদের দেখবার জন্য শ্রীঅনস্ত বাসুদেব 
প্রভু ভ্রীভভি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী) পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আগমন 
করেন। তখন বাদুদেবপ্রভু বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়তেন । 
ভারত সম্রাটকে দর্শন করবার আগে তিনি পিতার সঙ্গে বৈষ্ণং-সম্রাট 
শ্রীভক্তিবিনোদকে দর্শনের জন্য ভক্তি-ভবনে আগমন করেন । তথায় 
তিনি ঠাকুরের শ্রীচরণ-পার্শ্বে প্রভুপাদকে প্রথম দর্শন করেন | 
শ্রীনবদ্ধীপ শহরে স্মার্ভ-পণ্ডিতগণ প্শ্রীগৌর-মন্ত্র” আধুনিক বলে সৰ্ব্বত্ৰ 


প্রচার করতে থাকলে বড় আখড়ায় এক বিরাট সভার অধিবেশন az | 

তাতে বহু স্মার্ত-পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন প্রভুপাদকে আমন্ত্রণ করে 
_গোস্বামিগণ এ সভায় কিছু বলবার জন্য নির্দেশ দেন। প্রভুপাদ বহু 
শাস্ত্ৰ এবং অথৰ্বববেদ থেকে শ্রীচৈতন্য উপনিষদের বাক্য উদ্ধত করে 
গৌর-মন্ত্রের নিত্যত্ব স্থাপন করেন। 
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ইংরাজী ১৯১২ সনের ২১শে মাৰ্চ কাশিমবাজারের মহারাজ! শ্ীযুদ 
মনীন্দ্ৰ ননী এক বিরাট বৈষ্ণব সম্মিলনার আয়োজন করেন । প্রদু- 
পাকে আমন্ত্ৰণ করে মহারাজ! সে সভায় নিয়ে যান | সাতদিন ব্যাগ 
এ সভার অধিবেশন হয়। শুদ্ধ ভক্তি-ধর্মের কথার পরিবর্তে তথাকথিত 
সহজিয়া! বাবসায়ী গোস্বামী নামধারী ব্যক্তিগণের লোক রঞ্নকারী 
কীর্ভন-পাঠ অনুষ্ঠান সভায় দেখে প্রভুপাদ বড় দুঃখিত হন। তৃতীয় 
দিন মহারাজ প্রভুপাদকে কিছু বলবার জন্য প্রার্থন| জানালেন fey 
বলবার সময় দিলেন মাত্র পাচ মিনিট । প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে 
যন বলতে GAS করলেন, ব্যবসায়ী গোস্বামী নামধারী ব্যক্তিগণ 
ধৈধ্য হারায়ে সভাস্থলে কোলাহল করে উঠলেন | প্রভুপাদ দেখলেন 
বাস্তব সত্যের শ্রোতা তথায় নাই। তিনি শীঘ্র বক্তৃতা বন্ধ করলেন 
এবং নিজ স্থানে ফিরে এলেন | চারদিন তথায় কিছু গ্রহণ করলেন 
না। মায়াপুর ফিরে এসে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করলেন | তথায় 
প্রসাদ গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রভুপাদ বলেছিলেন, 
“বিষয়ীকে যদি বিষয়ের মলিনত থেকে উদ্ধার করতে পারা না যায়৷ 
তবে বিষয়ীর সঙ্গে ভোজনাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্যবহার 
করলে তার সঙ্গ করা হয়! তাতে মন মলিন হয়!” প্রভুপাদের এ 
রকমের কথা৷ শুনে তার! বলেছিলেন, বাস্তবিক আপনার ন্যায় সত্য, 
আদর্শবান্‌ ব্যক্তি এখানে নাই বল্লে চলে 

পরে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী এ ব্যাপার বুঝতে পারেন ; তাঙে 
নির্বেবদযুক্ত হয়ে মায়াপুরে এসে প্রভূপাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন 
এবং পুনর্ববার তাকে নিজ গৃহে নেবার অনুরোধ জানান | 

. কাশিমবাজারে Stag বাসুদেবপ্রভু দ্বিতীয়বার প্রভুপাদের দর্শন: 

লাভ করেন। উক্ত সম্মিলনীতে শ্রীথণ্ডের শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, 


পু 
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ও পণ্ডিত শ্রীরাখালানন্দ শান্ত্রী উপস্থিত ছিলেন । একদিন তাদের 
বাসভবনে প্রভূপাদের সঙ্গে বহু MATA আলাপ আলোচনা হয়। 
ই রাখালাণন্দ শাস্ত্ৰী মহাশয় ও গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়-_-এ রা 
হলেন মহারাজ ANY নন্দার কুল-গুরু | “Al মহাশয় এ চৈতন্যচন্দ্ৰা- 
মৃতের “গৌরনাগরবর” শব্দটা উল্লেখ করে গৌরনাগরী মত স্থাপন 
করতে চান। প্রভুপাদ অন্যান্য গোস্বামী শান্ত্র-সিদ্ধান্ত উদ্ধত করে এ 
_ মত খণ্ডন করেন | 

গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মৎস্য-ভক্ষণের পক্ষে কতকগুলি কথা বলেন ৷ 
প্রভূপাদ আমিষ বা নিরা!মষ আহারের পরিবর্তে মহাপ্রসাদ সম্মানের 
উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন | 

কাশিমবাজারে প্ৰভুপাদের সঙ্গে শ্রীপরমানন্দ ছিলেন | এ সভায় 
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ও উপস্থিত ছিলেন । গোস্বামী মহাশয়ের 
সঙ্গে প্ৰভুপাদের বিশেষ সন্ৃদয়তার সহিত আলাপ হয়েছিল। 
কয়েক বছর পূৰ্ব্বে গোস্বামী মহাশয় যখন AST পীড়িত হয়ে পড়েন, 
তখন প্রভুপাদ তাকে দর্শনের জন্য যান |! গোস্বামী মহোদয় জীবনের 
আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন | এ সময় প্রভুপাদকে তার গ্রন্থাগার থেকে 
একখান! বৈষ্কব-গ্রস্থ এবং কতিপয় গ্রস্থের অসম্পূর্ণ পাওুলিপি প্রদান 
করেন। প্রভুপাদ যখন কাশিমবাজার থেকে ফিরে আসেন, তখন 
কয়েকজন কলেজের ছাত্র তার সঙ্গে মায়াপুরে এসেছিলেন । তাদের 
মধ্যে দেশনেতা শ্রীযুক্ত সতোন্দ্র চন্দ্ৰ মিত্র ছিলেন। প্রভুপাদ মায়াপুরে 
গঙ্জাতটে বসে তাদের কাছে অনেক হরিকথ| বলেছিলেন | 

ইংরাজী ১৯১২ সনে শ্রীপরমানন্দঃ মন্মথবাবুঃ বসন্তবাবু ও অনন্ত- 
কুমার পোদ্দারকে সঙ্গে নিয়ে শ্রপ্রভুপাদ গৌরপাদগণের Share 


দর্শনে বহির্গত হন। তখন সবেমাত্র ই. আই. আর. এ, ব্যাণ্ডেল 
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থেকে হাওড়া লাইন খোলা হয়েছে। এ লাইনে নবদ্বীপ ফটেঁশন। 
থেকে কাটোয়া গিয়ে তারা পদব্ৰজে শ্রীখণ্ডে যান। শ্রীখণ্ডে শ্রীল: 
নরহরিসরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীপাট বিদ্যমান | ঠাকুর: 
বাড়ীতে শ্রীরাধিকানন্দ ঠাকুর প্রভুপাদকে বিশেষ ভক্তিপুরঃসর অভিনন্দন 
জানান। প্রভুপাদের আহারের জন্য চতুবিবধ প্রসাদের বাবস্থা: 
করলেন জীখণ্ডের ঠাকুরদের মধ্যে পাঞ্চরাত্র বিধানে উপনয়ন 


সংস্কার হয়। প্রভুূপাদ তা দেখলেন । শ্রীপাটে শ্রীশ্রীদনগোপাল, | 


সীত্রীমদনমোহন ও স্ৰাজীমহাপ্ৰভুর শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করছেন। প্রভুপাদ 
এ সমস্ত দৰ্শন করলেন। অতঃপর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের 


ভজ্নস্থলী “বড়ডাঙ্তা এলেন, তথায় অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সমৃহও 


দর্শন করলেন | 
প্রভুপাদ পরদিন শ্রীনিবাস আচার্ধ প্রভুর শ্রীপাট যাজিগ্ৰামাভিমুখে 


যাত্রা করলেন। যাজিগ্রামে এসে তত্রস্থ প্রাচীন স্মৃতি সমূহ, বিশেষ : 


করে 'আচার্ধ্যের সময়ের উৎসবের দিনের ভাল ঢাঁলবার পুকুরটি দর্শন 


করলেন দ্বিপ্রহরে কাটোয়ায় এলেন) গঙ্গাস্নান করে মহাপ্রভুর _ 


সন্ন্যাস-স্থান দর্শন করলেন। অতঃপর নৌকাযোগে প্রভুপাদ উত্তর 


দিকে পাঁচ মাইল দুরে নলেপুর নামকস্থানে সন্ধ্যাকালে পৌছলেন। : 
নলেপুর বাজারে একটি মাটির দোতলা ঘরে অবস্থান করে জনপ্রতি 
দুই পয়সা ভাডা হিসাবে দিয়ে প্রাতে ঝামট-পুরাভিমুখে যাত্রা: 
করলেন মাঠের মধ্য দিয়ে, ধানক্ষেতের আলির সরু পথ ধরে: 
পদব্ৰজে চললেন | ঝামটপুরে শ্রীশ্রীমদ্কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর | 
জন্মস্থান । সেখানে এক শ্রীমন্দির জীৰ্ণনীৰ্ণভাবে বিরাজ করছে। : 
প্রভুপাদ তথায় দণ্ডবৎ প্রণামাদি করে কিছুক্ষণ উপবেশন করলেন | 


Say Fert কবিরাজ গোস্বামীর মহিমা বর্ণনাস্তর পুনঃ নলেপুর 


Fgh %ল- 
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এলেন এবং নৌকাযোগে কাটোয়ার দক্ষিণে শ্রীকাল৷ কৃষ্ণদাস ঠাকুরের 
শ্রীপাট আঁকাই-হাটে এলেন | তখন সন্ধ॥া জয়েছে। তত্রস্থ শ্রীমন্দির 
ও শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করে রাত্রে নৌকা করে চাখন্দি গ্রামাভিমুখে 
যাত্রা করলেন | তখন কার্তিক মাস। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, নৌকার 
ছৈয়ের মধো কষ্টে রাত্রি যাপন করে প্রতে চাখন্দি গ্রামে পৌঁছলেন | 
এ গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু আবিভূৰতত হয়েছিলেন । আচারের 
জন্মস্থান দর্শন করে প্রভুপাদ ভাবে বিভোর হলেন। এ গ্রামে শ্রীনিবাস 
আচার্য্য অপ্রকট লালা করেছিলেন 1 সমাধি মন্দিরটিকে দণ্ডবৎ 
করে প্রভুপাদ বিদায় নিয়ে নৌকা করে দাই হাটে উপস্থিত হন। 
ই তখন নূতন রেল লাইন হয়েছে। সেখান থেকে রেলে FARIA ষ্টেশনে 
ই পৌছলেন। রাঢ় দেশের বহু তথ্য সংগ্রহ করে ব্রজ্রপত্তনে ফিরে 
এলেন। 
॥ ভাগবত প্ৰেস ॥ 

“শ্রীচৈতন্য-বাণী বিশ্বের সর্বত্র যাতে প্রচার হয়”--শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের এ আদেশ শ্রীল প্রভুপাদ পালন করতে ব্রতী হলেন। অর্থবল 
ও লোকবল না থাকলে এতবড় কাজ দুঃসাধ্য। প্রভূপাদ শ্রীগুরুবর্গের 

৷ অভিপ্রায় বুঝতে পেরে পরম উৎসাহের সহিত প্রচার কাধো অগ্রসর 
,ইতে লাগলেন। তিনি একটি প্রেস খরিদ করবার জন্য কলিকাতায় 
এলেন | তখন প্রেস-আইনের কঠোরতা-হেতু মফঃস্বলে প্রেস স্থাপন 
কর! দুঃসাধ্য ছিল। তিনি প্রেসের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করবার 
চেষ্টা করতে লাগলেন | কালীঘাটে ৪নং সাহনগর লেনে একটি বাড়ী 
পেলেন। বাড়ীটিতে ভূতের ভয় আছে বলে লোকে ভাড়া নিত না| 
বাড়ীটি বেশ বড়। মাসিক ছত্রিশ টাকা হিসাবে ভাড়া দিতে লাগলেন। 

৷ শ্রীল প্রভুপাদের প্রবেশের পর থেকে বাড়ীতে কোন রকমের ভয় 


৩৬ তৃতীয় অধ্যায় 


কারও হত না। পূর্বে নাকি ও বাড়ীতে ভূতের এত উৎপাত ছিল যে | 
সাহেবের! বন্দুক নিয়েও রাত্রে বাস করতে পারত না| প্রভূপাদ 
আঁঢাদ্রের দোকান থেকে সুপার রয়েল হ্যাগুপ্রেস খরিদ করে সেই 
বাড়ীতে স্থাপন করলেন । প্রেসের নাম দিলেন_-্রাভাগবত প্রেস”। 
গোড্রুমে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছ থেকে শ্রীপরমানন্দ প্রভুপাদের ৷ 
কাছে সাহনগরে এলেন | নূতন প্রেসে AA প্রথমে isaac) 
টরিতামৃতের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপারন্ত হয়। এই প্রেস ইংরাজী ১৯১৪ 
সন, বাংলা ১৩২০ সালের বৈশাখ মাপে স্থাপিত হয়। AYA 
প্রেসটিকে “বৃহৎ TER” বলতেন | 

সাহনগরের বাড়ীতে প্রভুপাদ যখন অবস্থান করতেন, তার সঙ 
জ্রীপরমানন্দ, দ্বিজপদ সরকার ও বৈষ্ণব দাস ছিলেন | সন্ধার সময় 
কীৰ্ত্তন হত। অতঃপর প্রভুপাদ হরিকথা বলতেন ১ বসন্তবাবু, 
শম্ভুবাবু; নকুলবাবু, নৃসিংহবাবু, বিপিনবাবুঃ প্রবোধবাবু ও মৃণালবাবুর৷ 
শুনতে আসতেন! 

ইংরাজী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের কাছে 
বরিশাল বানরীপাড়া থেকে শ্রীযুক্ত প্রমোদবিহারী গুহঠাকুরতা মহাশয় 
এলেন। (বর্তমান আচার্য্য শ্রীমন্তক্তিকেবল ওডুলোমি মহারাজ?) 
তখন তার বয়স ১৭/১৮ বছর হবে। সবেমাত্র তিনি ম্যাট্রিকুলেশন, 





১ শ্রীমন্তক্তিকেবল ওড়,লোমি মহারাজ 
মহারাজ বাংলা ১৩০২ সাল ২৪শে অগ্রহায়ণ কৃষণষ্টমী-তিথি ( ইংরাজী ১৮৯৫ 
খৃষ্টাব্দ ) সোমবার আবিভর্তিহন। পিতার নাম শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্ৰ গুহ ঠাকুরতা, মাতার 
নাম শ্রীযুক্ত! ভুবনমোহিনী দেবী । শৈশব নাম প্রমোদ বিহারী | 
মহারাজ শৈশব কাল থেকে অসাধারণ মেধাবী, সত্য-প্রতিজ্ঞ ও ভগবদ্‌ ভক্তি 
পরায়ণ ছিলেন। ইংরাজী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে অনা নিয়ে 
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পাশ করেছেন ৷ তার সঙ্গে তার এক বালাবন্ধুও এসেছিলেন | 
চারদিন পরে প্রভুপাদ শ্রীপরমানন্দ প্রভুকে, দ্রীবৈষ্ঃবদাসকেঃ MATA 
বাবুকে ও শ্রীল মহারাঁজকে মন্তর-দীক্ষ! প্রদান করলেন | কয়েকদিন 
মহারাজ প্রভুপাদের কাছে একাগ্ৰচিত্তে হরিকথা শুন্লেন। একদিন 
প্ৰভুপাদ মহাঁরাজকে এক পত্র দিয়ে শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে 
পাঠালেন | ভখন ঠাকুর মহাশয়ের অতিশয় বার্দকা-হেতু চক্ষের চৰ্ম 
এত লোল হয়ে পড়েছিল যে হাত দিয়ে টেনে ধরলে তবে দেখতে 
পেতেন। 

প্রভুপাদ পাঠায়েছেন শুনে প্রীঠাকুর মহাশয় মহারাজকে খুব 
আদর করে কাছে নিয়ে হরিকথা বলতে লাগলেন | অনেক কথা 
বললেন। শেষে জ্ৰীমন্তাগবতের মহিমা বৰ্ণন করে ভাগবত অনুশীলন 
করতে বললেন | 

সাহনগরে নুতন ভাগবত প্রেসে প্রতচতনাচরিতাম্থতের দ্বিতীয় 
সংস্করণ, শ্রীবিশ্বনাথ টাকা-গীতা, প্রীগৌরকষ্টোদয়-কাবা প্রভৃতি কয়েক 
খানা গ্রন্থ ছাপা হল । সন্ধ্যার স্রগোর-গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ হরিকথা 
শুনতে আসতেন । সাহনগরে এক বছর থাকার পর প্ৰেস শ্রীমায়াপুর 
ব্ৰজপত্তনে অপসারিত হয়। 
বি, এ, পাশ করেন। কাশীতে দর্শন-শান্র কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। পরে কিছুকাল 
শিক্ষকতা করেন এবং ও সময় কিছুদিনের জন্ক গান্ধীজীর অসহযোগ অন্দোলনে যৌগ 
দেন; অনন্তর সংসারের অনিত্যতা, বোধ করে সদৃগুয় পাদ-পন্মে আত্মসমৰ্পণ করেন। 
ব্রহ্মচারী নাম প্রীপতিত পাবন দাস। অতঃপর ইংরাজী ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মথুর! ধামে 
শ্রীল প্রভুপাদ fans) সন্যান প্রদান করেন। yaa নাম জীমভূকিকেবল 
ওঁড়,লোমি মহারাজ ৷ প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ইংরাজী ১৯৫৪ VCH FoF গৌড়ীয় 


মিশনের আচাৰ্য্য হন | 
২ “সরস্বতী জয়তরী-গ্রন্থে" এরূপ লেখ! আছে কিন্ত শ্রীল ওড়লোমি মহারাজ স্বয়ং 


, বললেন--পরমানন্দ বৈষ্ণব দাম প্রভৃতির দীক্ষা তার দ্বীক্ষার পূর্বেই হয়েছিল । 





চতুর্থ অধ্যায় 
[ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের 
FAST কথা] 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিকাতায় রামবাগানের ভক্তি-ভবনে 
অবস্থান করতেন। ঠাকুরের Saw বিশেষ সুস্থ ছিল না। তিনি 
প্রভূপাদকে একখানি পত্রে জানালেন--"সরদ্বতী ! তুমি শীঘ্র আমায় 
গৌড্ৰমে লইয়া যাও |” প্রভুপাদ ঠাকুরের পত্র পেয়ে মায়াপুর থেকে 
কলিকাতায় ভক্তি-ভবনে এলেন । 

ঠাকুরকে গোক্রমে নিয়ে যাবার ব্যাপারে প্রভুপাদের অন্যান্য 
ভায়ের] বাঁধা দিতে লাগলেন । ঠাকুর মহাশয় যখন গোক্রমে একান্ত 
ভাবে যেতে চাইলেন, তখন সকলে বিচার করে প্রভুপাদের সঙ্গে 
তাকে গোদ্রমে পাঠালেন | সে পময় ঠাকুর প্রভুপাদকে বলেছিলেন,_-: 
“তোমার দুঃখ করবার কোন কারণ নাই। অস্মাৰ্ভি্ধদনুষ্েয়ম্‌ 
গান্ধরবৈস্তনু্টিতম্‌।” আমরা যা অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা পোষণ করছিলাম 
শ্ীঠাকুরাণী (ভ্রীরাধার ) কৃপায় তা সব অনুষ্ঠিত হল। প্রভুপাদ 
পরমানন্দকে ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত করলেন। তখন ঠাকুরের সেবক 
জ্ৰীকৃষ্ণদাস বাবাজী অসুস্থ প্রতুপাদ ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে মায়াপুরে 


ফিরবার সময় শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বর্তমানে ও ভবিষ্যতে করণীয় সম্বন্ধে: 
তাকে অনেক উপদেশ দান করলেন। 

একদিন ঠাকুর সেবাপরায়ণ পরমানন্দকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলতে 
লাগলেন” পরমানন্দ,তোমার অর্থকরী বিদ্যার্জনের কোন আবশ্যকতা 


1 
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দেখি না। প্রাকৃত বিদ্যার্জন না করে, তুমি মায়াপুরে গিয়ে সরস্বতীর 
সেব| কর! তাতেই তোমার পরম মঙ্গল হবে! এ জগত থেকে 
চলে যাবার সময় আমার হয়েছে । শীঘ্রই আমাকে যেতে হবে | 
অতএব তুমি এখন আমার সঙ্গে কলিকাতা যাবার পরিবর্তে মায়াপুরে 
তোমার প্রভুর সনিধানে যাও | তুমি কায়, বাকা ও মনে তার সেবায় 
নিযুক্ত থাক। তুমি মামায় বড় Wy করেছ | মহাপ্রভু তোমার মঙ্গল 
বিধান করবেন |” 

অতঃপর ঠাকুর মহাশয়ের অন্যান্য পুত্ৰগণ চিকিৎসার জন্য তাকে 
কলিকাতায় ভক্তি-ভবনে নিয়ে গেলেন | ঠাকুর মহাশয়ের দঙ্গে 
শ্রীপরমানন্দ কৃষ্ণনগর স্টেশন পর্ধান্ত এলেন । তাকে কলিকাতার 
গাড়ীতে উঠিষে দিয়ে মায়াপুরে প্ৰভুপাদের কাছে এলেন । 

বাংলা ১৩২১ সাল ৯ই আষাঢ়, ইংরাজী ১৯১৪ খুষ্টাৰঝ ২৩শে জুন 
শ্রীপ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব তিথিতে শ্রীভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর মহাশয় বিশেষ অসুস্থ লীলাভিনয় করতে লাগলেন ৷ 
ভগবান্‌ যেমন FACT স্বতন্ত্র, ভক্তগণও তদ্রপ ARCA স্বতন্ত্র! ঠাকুর 
মহাশয় অপ্রকটের পূৰ্ব্বে সমবেত ভক্তগণকে অনেক উপদেশ দিয়ে 


৷ শেষে গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে নাম-কীৰ্ত্তন করতে বল্লেন । ভক্তগণ নাম-সংকীর্ভন 
৷ ধ্বনিতে চতুদ্দিক মুখরিত করতে লাগলেন। অতঃপর শ্রীল ঠাকুর 
মহাশয় সেই মহাসংকীর্তন ধ্বনির মধো আনন্দময় চিত্তে জ্ৰীজীগৌর 


গদাধর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধ্যাহ্ন কালীন লীলা-সকল স্মরণ 


৷ করতে করতে মধ্যান্ককালে নিতালীলায় প্রবেশ করলেন। ভক্তগণ 
৷ ঠাকুরের বিরহে বড়ই ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রুপাত করতে করতে ঠাকুরের 
= গুণাবলী কীৰ্ত্তন করতে লাগলেন । এ সময় ঠাকুরের কাছে শ্রীজগদীশ 


i. 


q 
| 
a 


ভক্তিপ্ৰদীপ (শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ) সাক্ষাৎ্ভাবে উপস্থিত 
ছিলেন | 
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শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুর থেকে অপরাহৃকালে ভক্তি-ভবনে এলেন।; 
কিন্তু তার পৌছবার পূর্বেই ঠাকুরের অন্যান্য পুত্ররা তার অন্তিম-ক্রিয়াদি, 
সম্পন্ন করেছিলেন | 

বৈষ্ণব-স্মৃতি_ শ্রীপ্লীহরিভক্তিবিলাস অনুসারে একাদশ দিবসে; 
্রীপ্রীরাধাগিরিধারীর ভোগ দ্বারা শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকট মহামহোৎসবের 
অনুষ্ঠান হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীচণ্ডাচরণ স্মৃতিভূষণ ও স্যার দেব 
প্রসাদ সর্ববাধিকারী সি. আই. ই. প্রভৃতি গণামান্য স্জনগণ ঠাকুরের, 
মহিমা বৰ্ণন করতে করতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। 

Da প্রভুপাদ সাহনগরে শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্য লিখে ছাপতে 
আরম্ভ করেন। প্রথম পরিচ্ছেদের উনচত্বারিংশৎ শ্লোকের অনুভায়ে ্‌ 
“এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ” এর বাখ্য| ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর মহাশয় অধ্যয়ন করে খুব সুখী হন এবং প্রভুপাদকে 
বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন । এর দেড় মাস পরে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় 
অপ্রকট লীলা করেন!  শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাস্ত্ের শেষে প্রভু 
পাদ ঠাকুরের বিরহে খেদ করে লিখেছেন-_ 


আজি এই সুখ দিনে, ভকতিবিনোদ বিনে, 
সুখ-বার্ভা জানাব কাহারে | 
অনুভাস্তয শুনি যেই, পৰম ABA হই, 


Cael বিতরিল মোরে ৷৷ 
শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকটের পর প্রভুপাদ প্রায় কুলিয়াতে  শ্রীগৌর- 
কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের Sia দর্শন করতে যেতেন | a. 
সময় বাবাজী-মহারাজ যৌন-ব্রত অবলম্বন পূৰ্ব্বক সর্বদা স্বীয় ইষ্ট 
চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন | এ সময় শ্রীবাবাজী মহারাজের বেশ-শিষ্প 
শ্রীবংশীদাঁস বাবাজী মহারাজও বৃন্দাবন থেকে নবদ্বীপে এসে ন বিবিধ 
; ৷ 
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ভাবে ভজন করতেন । প্রভুপাদ মাঝে মাঝে তাকে দর্শন করতে 

যেতেন | এক দিন শ্রীপরমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে agate বংশীদাস বাবাজীর 
দর্শনে এলেন । তখন স্বগতভাবে বংশীদাস বাবাজী বলতে লাগলেন-- 
“আমার গৌরের জন এসেছে, আমার গৌরের জন এসেছে।” 
এরূপ কয়েকবার বলে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা গাইতে 
লাগলেন | 

জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকটের পূর্বের স্বীয় হরিনামের মালাটি 
প্রভুপাদকে দিয়ে তাতে নাম করতে বলেন। প্রভুপাদ ব্ৰজপত্তনে 
চাতুৰ্মাস্য কালে সেই মালাটিতে শত কোটি নাম-মন্ত্র জপ ব্রতারন্ত 
করলেন | এ সময় তিনি স্বহস্তে রন্ধন করে ভূমিতে ভোজন ও ভূমিতে 
শয়ন করতেন | 

একদিন শ্রীপ্রভূপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্ুকম্পা-প্রাপ্ত 
শ্রীযুক্ত agate বন্দ্যোপাধ্যায় কুলিয়ার চড়ায় শ্রীল গৌরকিশোর দাস 
বাবাজী মহারাজের ভ্ৰীচরণে উপস্থিত হলেন । শ্রীল বাবাজী মহারাজের 
নিকট অন্যান্য কথার পর *”ভূবাবুর বিবাহের কথা উথ্থাপন করা হল। 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন- বেশ, শম্ভু বিবাহ করেছ ত ভালই, 
এখন সে প্রত্যহ নিজ-হত্তে বিষ্ণু নৈবেদ্য রন্ধন করে বিষ্ণুকে নিবেদন 

. করবার পর সে প্রসাদ সহ্বন্মিণীকে সেবন করায়ে বৈষ্ণবী-বুদ্ধিতে 

সহধম্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করবে । তার প্রতি ভোগ-বৃদ্ধির পরিবর্তে 
ন্যুনাধিক সেব্য গুরু-বুদ্ধি করবে। তা হলে শঙ্তুর মঙ্গল হবে| 

সমস্ত জগৎ, পৃথিবীর সমস্ত ধন» রত, স্ত্রী-পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই 
ভোগের বস্তু। সে কৃষ্ণের বস্তু:কৃষ্ণের সেবায় লাগিয়ে দিক। স্ত্রীকে 
নিজ সেবিকা না করে কৃষ্ণের সেবিকা! বুদ্ধিতে সন্মান করুক | 


বাংলা ১৩২১ সালের শেষভাগে ভাগবত-য্ত্রে শ্রীভক্িবিনোদ . 
৬ 
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ঠাকুর cafes সঙ্জন-তোষণী পত্রিকা পুনৰ্ব্বার প্রকাশিত হতে লাগল। 
পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ধের সংখ্যা থেকে চতুবিংশ বর্ণের সংখ্যা পৰ্ধাদ 
প্রভুপাদের তত্বাবধানে প্রকাশিত sal প্রভুপাদ স্বয়ং সঙ্জনতোষণীর 
পাঙুলিপি লিখতেন, প্রুফ, দেখতেন, এবং বিবিধ শাস্ত্ৰগ্ৰন্থাদি অধায়ন ৷ 
করে শ্রীচৈতন্যচরিতামূতের অনুভায্য লিখতেন । শ্রীপরমানন্দ কিছু 
কিছু প্রেসের কার্য করতেন । 
নবদ্বীপ কুলিয়াতে শ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজী মহারাজ ayy 
লীলাভিনর করছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মাঝে মাঝে তার দর্শনের জনা 
যেতেন | 
কান্তিক-উথথান একাদ্দশীর দিন Bat বাবাজী-মহারাভ বিশেষ অসুস্থ 
লীলাভিনয় করেন । রত্রি ১২টার সময় শ্রীকষ্চতন্য দাসবাবাজী 
SHASTA . এসে ্রীপ্রভুপাঁদকে. এ সংবাদ দিলেন | স্বীয় গুরুদেবের 
এরূপ লীলাভিনয়ের খবর পেয়ে তিনি বড় মর্ম্মাহত হলেন এবং তীর 
দর্শনের জন্য বড় উদগ্রীব হয়ে উঠলেন ব্রন্রপত্তনে তার কাছে তৃতীয় 
ব্যক্তি নেই। গোষস্তা যোগেন্দ্ৰ হালদারকে রেখে, শ্রীপরমানন্দকে 
সঙ্গে নিয়ে প্রভুপাদ শেষরাত্রে কুলিয়াভিমুখে চললেন | প্রভাতে 
হুলোর ঘাটে. পৌছে সংবাদ পেলেন, নিশাস্তে গ্রীল বাবাজী মহারাজ 
ভীরাধাগোবিন্দের . নাম স্মরণ করতে করতে মিভালীলায় প্রবেশ 
করেছেন | -শ্লীপ্রভূপাদ হৃদয়ে দারুণ বিরহ-বেদনা অনুভব করলেন | | 
অতঃপর নেত্রজ্জলে ভাসতে ভাসতে শ্রগুরুপাদপদ্ে উপস্থিত হলেন _ 
এবং ASIF দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন । তিনি শ্রগুরুদেবের করুণা স্মরণ; 
করে ভূতলে বসে বহুক্ষণ ক্রন্দন করলেন। | 
এদিকে বহু SS ক্রমান্বয়ে তথায়, বাবাজী মহারাজের “al 5 
_ জন্য আসতে লাগলেন | এমন সময় তথায় যশোহরের শ্রীযুত হীরালাল :. 


| 


| 
॥ 


প্ৰভুপাদ শ্রীশ্রমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ৪৩ 


গোস্বামী, শ্ৰীযুত বনমালা দাস, শ্ৰীযুত কুঞ্জবিহারী বাবু ( শ্রীভক্তিবিলাদ 
তীর্থ মহারাজ ) প্রভৃতি সঙ্জনগণ তথায় এলেন | 

ভ্রানবদ্বাপের ভেকধারা বাবাজীরা শ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজী 
মহারাজের শ্রীঅঙঈ্গকে সমাধি দেবার জন্য ঝগড়া করতে লাগলেন | 
তাদের বক্তব্য এই যে, শ্রাবিমলাপ্রসা সিদ্ধান্ত সরস্বতী (প্রভুপাদ ) 
যখন ভেক TU বাবাজী-বেশ গ্রহণ করেননি, শ্রীল বাবাজী মহারাজের 
সমাধি তিনি দিতে পারেন না। ঝগড়া বেশ গুরুতর হয়ে উঠতে 
লাগল। তখন নবদ্বীপের দারোগা! রায়বাহাছবর যতীন্দ্র সিং তথায় 
উপস্থিত হলেন। সকলে বাবাভীদের ও প্রভুপাদের WW শুনে 
বললেন এরূপ একজন মহাপুরুষের সমাধি দিতে শ্রাবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত 
সরস্বতী-একমাত্র যোগ্য পাত্র বলে মনে করি। দারোগাবাবুও এ 
মতে সায় দিলেন! তখন বাবাজীর! ছত্ৰভঙ্গ হলেন। ধীরে ধারে 
সকলে স্থান ত্যাগ করলেন | 

অতঃপর গঙ্গার নূতন চড়ায় দ্বাদশী তিথির মধ্যান্তকালেঃ ১লা 
অগ্রহায়ণ বাংলা ১৩২২ সালে ভক্তগণ শ্রীহরিসংকীর্ভন করতে করতে 
a বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করলেন। agate স্বীয় 
শ্রীগুরুপাদপদ্নের করুণ! স্মরণ করে সজল নয়নে সমাধি পরিক্রমা ও 
দণ্ডবৎ করে ব্ৰজপত্তনে ফিরে এলেন | পরদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজের 
সমাধিতে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জীযুত হীরালাল গোস্বামীর 
নির্দেশমত শ্ৰীযুত কুঞ্জবিহারী বাবু প্রভুপাদকে আনবার জন্য ত্রজপত্তনে 
যান। শ্রীপ্রভুপাদ সমাধি স্থানে এলেন এবং মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান 
হল। চু 

শ্ৰীযুত কুঞ্জবিহারী বাবুর সঙ্গে প্রভুপাদের এই প্রথম আলাপ | 
তিনি প্রভুপাদকে দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। “ইনি একজন বাস্তব 
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মহাপুরুষ”--এ সিদ্ধান্ত করে সেইদিনই তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন 
জীকুণ্জবিহারীবাবু উৎসব সমাপ্তির পর কলিকাতা ফিরে এলেন 
ছুইমাস ছুটি নিয়ে পুনৰ্ববার তিনি ব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভূপাদের Spx 
এলেন। কয়েকদিন পরে প্রভুপাদের থেকে নামমন্ত্র গ্রহণ করলেন। 
শ্রীভাগবত প্রেস ব্রজপত্তন থেকে কঞ্চনগরে স্থানান্তরিত হল 
সেখানে শ্রীপরমানন্দ উৎসাহের সহিত প্রেসের কার্য্যাদি করণে 
লাগলেন শ্রীপ্রভুপাদ ব্রজপত্বনে বসে ট্রীটচতন্যচরিতা মৃতের, ভাগবে৷ 
ও অন্যান্য গোস্বামী গ্রন্থের ভাষ্যাদি লিখতে লাগলেন এবং উজ্ঞঃ 
নীলমণির শৃঙ্গাররস ভেদ প্রসঙ্গে শ্রীরাধ| ঠাকুরাণীর দশ দশার উদ্বাহয় 


শ্লোকের পদ্যান্থবাদ, ভ্রমর-গীতের ও মহিষী-গীতের 'পদ্যানুবাদ প্রভৃতি 
লিখেন। 





ত্রিদণী সন্ন্যাস বেশে 
aa প্রভুপাদ 











পঞ্চম অধ্যায় 
॥ fare সন্যাস গ্রহণ ও প্রচারারন্ত 1 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজী 
মহারাজের অপ্রকটের পর জীল agate পরমার্থ জগতের অবস্থা, 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিগ্তগণের পরস্পরের প্রতি অসহযোগিতা ও 
সহজিয়াগণের অপপ্রচার প্রভৃতি দেখে শুনে একেবারে fang হয়ে 
পড়লেন । কি করলে শ্রীগুরুবর্গের মনোহভীষট পূর্ণ হবে? কি করে 
শুদ্ধতক্তি জগতে পুনঃ প্রচার কর! হবে? কি করেই বা শ্রীমায়াপুরের 
প্রচার কার্ঘা চালাব ধনবল ও জনবল ত’ নাই | 

এ সমস্ত ব্যাপার চিন্তা করতে করতে জীপ্ৰভুপাদ এত বিমর্ষ হয়ে 
পড়লেন আহার-নিদ্রাদি একপ্রকার ত্যাগ করলেন। একদিন নাম 
করতে করতে শেষরাত্রে একটু নিদ্ৰিত হলে তিনি দেখতে পেলেন 
্রীমায়াপুর যোগপীঠের নাটামন্দিরের পূর্ববদিক থেকে পঞ্চতত্বাত্মক 
শ্রীগৌরসুন্দর সংকীৰ্ত্তন মণ্ডলীর সাথে তার আবির্ভাব-ভূমিতে আরোহণ 
করছেন | সঙ্গে গোস্বামীবৃন্দঃ শ্রীল জগন্নাথ দ্বাসবাবাজী মহারাজ, 
Sete বিনোদ ঠাকুর, শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ 
প্রভৃতি গুরুবর্গ| তারা" বলছেন-_"তুমি ভাবনা কর কেন? CF 
ভক্তিসংস্থাপন কাধ্য আরম্ভ কর। সৰ্ব্বত্ৰ গৌরবানী প্রচার কর। 
গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরসেবা বিস্তার কর | আমরা সকলেই 
তোমার সহায়-ষরূপ আছি। তোমার পশ্চাতে বিস্তর ধনবল ও 
জনবল আছে ।” 

শ্রীল প্ৰভুপাদ এই শুভ wa দর্শন করে হৃদয়ে উৎসাহ ও বল 
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পেলেন। প্রীগৌরদুন্দরের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করলেন।; 
শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামূতের অনুভাষ্য লেখা ৷ সমাপ্ত হুল | তারপর. 
শ্ৰীমন্তাগবতের গৌঁড়ীয়-ভাস্ত লেখা আরম্ভ করলেন। প্রথম “জন্মা দম’ ৷ 
শ্লোকের বিস্তৃত গোঁড়ীয়-ভাস্ত লিখে তা তাকের উপর রাখলেন i 
রাত্রে গণপতির বাহন ইদুর তার কয়েকটি অংশ কোথায় নিয়ে গেল।. 
অনেক খোজ করেও পাওয়া গেল না। প্রভূপাদ সে অংশটি পুনরায়: 
লিখলেন ; বললেন_ শ্রীকৃষ্ণ যেমনটি “Bhs করিয়ে ছিলেন তেমনটি 
হল না। 
৷ ত্ৰিদণ্ড সন্যাস ॥ 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় ভক্তিকল্পবৃক্ষের মধ্যমূল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এবং 
তার ন’জন শিষ্য সকলে গৈরিক বসন ধারণ করতেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ 
সরস্বতী প্রমুখ ত্ৰিদণ্ডি-সম্প্ৰদায় ও শ্রীমহাপ্রভুর সময় গৈরিক বসন ও. 
ত্ৰিদণ্ডাদি গ্রহণ করেছিলেন। ষড়গোস্বামিগণ পরমহংস বলে কেহ 
গৈরিক-বসন ব! দণ্ড প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করেছিলেন কি al, তার প্রমাণ 
নাই। তাহাদের ARTSY পরমহংস বৈষ্ণবগণ বৈধ-মাগাঁয় বৈদিক সন্ন্যাস 
গ্রহণের মধ্যাদা রক্ষা করবার কোন আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। 
“ত্যাগী গোস্বামি-কুলের মধ্যে রপাহুগীয়-পন্থার মূল পুরুষ শ্রীল রগ ৷ 

গোস্বামিপাদ । তদ্রচিত উপদেশামূতের সর্ব-প্রথম শ্লোকে fare” 
গোস্বামীর স্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন। “বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধ": 
বেগং’ ইত্যাদি | ভক্তিরসামৃত-সি্ধুর Fei যস্য হরের্দাস্যে কৰ্ষণ মনসা. 
frat: প্রভৃতি বহু শ্লোকে আদর্শ ত্রিদণ্ডীর কথাই কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। ৷ 
Stags ত্যাগী -গোস্বামী-কুলের মধোযে-ভৰীপ্ৰবোধানন্দী পন্থার মূল; 
পুরুষ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ, বৈষ্ণব-স্মৃত্যাচাৰ্্যবধ্য-জ্ীল গোপাল | 
ভট্ট গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব | ৷ 


৷ 


+) 


প্রভূপাদ শ্রীন্্রীমপ্ত্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ৪৭ 
Sim eta পণ্ডিত গোষামী ক্ষেত্র-সন্নাস লীলা করিয়া fare 
গ্রহণ পূৰ্ব্বক কৃষ্ণ-সেবার আদৰ্শ জগতে প্রচার করিয়াছেন | ত্রিহৃতবাসী 
aaa উপাধ্যায় পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট fers গ্রহণ করিয়া 
“মাধবাচার্ধা নামে খ্যাত হন। প্রীবল্লভ Sh শ্রীগদাধর গোস্বামী প্রভুর 
অনুগত হইয়া স্বীয় অপ্রকটের ৩৯ দিবস পূৰ্ব্বে নিজ গুরু-ভ্রার্তা মাধবা- 
চার্ধোর নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সর্যাস গ্রহণ করেন | cee কীধরস্বামী 
পাদ বৈষ্ণব ত্ৰিদণ্ডী সন্নাসী ছিলেন। *-*****শ্্রীবিষু্বামী প্রবন্তিত 
বৈষ্ণব-সম্প্ৰদায়ে সাত শত ত্রিদণ্তী আচার্ষোর নাম ও অক্টোত্তর-শত 
ত্ৰিদণ্ডার উপাধি পাওয়া ate yc ম্ৰীৱামানুজীয় বৈষ্ণব-সম্প্ৰদায়ের 
প্ৰিদণ্ড বিধানের কথা সকলেই জানেন ৷” 
1 বিভিন্ন স্মৃতি ও পুরাণ প্রমাণ ৷ 
দক্ষ ও বৃহস্পতির-স্মৃতি-বচন--ত্রিদণ্ডেন যতিশ্েতি? 
শাণ্ডিলা স্মৃতি--‘দণ্ডানি ত্রীণি সম্ভ তা ধারয়েছিধিপূর্ববকম্‌।” 
শাণ্ডিলা মুনি বলিতেছেন-_সন্ননাসী বিধিপূৰ্ব্বক দণ্ুত্রয় রক্ষা ও ধারণ 
করিবেন। ূ 
fare বৈষ্ণবং তেষাং fare: সপবিত্ৰকম্‌ | 
ত্ৰিদণ্ডেন যতিস্চেতি লক্ষণং বৈ শ্ৰুতং শ্ৰুতৌ ৷ 
—( অত্ৰি স্মৃতি বচন ) 
অত্ৰি মুনি বলছেন---বৈষ্ণবের লক্ষণ, তার! পবিত্রভাবে faws 
ধারণ করবেন | যেহেতু যতিবাক্তি fare দ্বারা চিহ্নিত হবেন-_ 
শ্ৰুতিতে এরূপ বচন অবগত হওয়া ষায়। 
ত্ৰিদণ্ডিব্পধ্বগ্‌ বিপ্ৰঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ | 
ত্ৰিদণ্ডীপূজিতো| যেন বিষ্ণুন্তেন প্ৰপৃজিতঃ ৷ 
--(দত্তাত্রেয় স্মৃতি-বচন ) 
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মুনি-শ্রেষ্ঠ শ্রীদতাত্রেয় বলছেন--ত্রিদণ্ডী রূপধারী ব্রাহ্মণ সাক্ষাং 
নারায়ণ বলে কথিত হয়েছে। অতএব যিনি ত্রিদণ্ডী ব্যক্তির 
পৃজা করেন, ভার সেই পূজা wal ভগবান্‌ ARR পূজিত হয়ে 
থাকেন। 
একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্‌ ৷ 
কমগুলুকরো! বিদ্বাংস্ত্ৰিদণ্ডোযাতি তৎ পরম্‌ ॥ 
—( পদ্মপুরাণ ষৰ্ণখণ্ড আদি, ৩১ শ অঃ) 
অনুবাদ--একবস্ত্ৰ বা দ্বিবন্ত্র পরিধানকারী শিখাযুক্ত যজ্ঞোপবীতধারী 
এবং হস্তে কমগুলুযুক্ত বিদ্বান ত্রিদগুসিন্নযাসী, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভগবান্কে 
প্রাপ্ত হন। 
শিখীষজ্ঞোপবীতী স্যাৎ fare) সকমণ্ডলুঃ । 
স পবিভ্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা ৷ 
-(স্বন্দপুরাণ সুত সংহিতা) 
অনুবাদ--ত্ৰিদণ্ডী-যতি শিখা, যক্ঞোপবীত ও কমণ্ডলু ধারণ করবেন। 
তিনি কাষায় (গৈরিক) বসন পরিধান করবেন এবং সর্বদা গায়ত্ৰী, 
জপ করবেন। 
“পৃজ্যতমং ত্ৰিদণ্ডি-বেশম্‌’ 

-(শ্রীধরস্বামী-ভাবার্থ দীপিকা ১০৮৬৩), 
বাগ্দণ্োহধ মনোদণ্ডঃ কায়দগুস্তঘৈব চ। ্‌ 
যস্যৈতে নিহিত বুদ্ধৌ ত্ৰিদণ্ড,তি স উচ্যতে ॥ 

-_-(মন্তরংহিতা 92192) 

অনুবাদ--ভৰীমন্ন বলছেন--যীর বাক্দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড- ৷ 
বৃদ্ধিতে নিহিত অর্থাৎ সংযত চিত্তে এ তিনটীকে যিনি জয় করেছেন. 

তিনি যথাৰ্থ ত্ৰিদণ্ডী খ্যাত। ৷ 
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| গণ্ডা শব্দের অর্থ “দমন? | বাকা, মন ও কায় তিনটাকে সংযত 
পূৰ্ব্বক ভগবদূ সেবায় faye করার নাম ত্রিদগু-গ্রহণ 
অয়ং ছি সর্ববকল্পানাং সত্রীচীনে! মতোমম | 
মপ্তাব সর্ববভূতেদু যনোবাক্ধায়-রত্তিভিঃ ৷ 
—( Str ১১1২৯১৯ ) 
| প্রীভগবান্‌ বললেন--এ রূপ মন, বাকা, ও কার বৃত্তিদ্বার! যে সর্বব- 
ভূতে মন্তাব দর্শন, তাকেই সকল উপায়ের মধ্যে সমীচীন উপায় বলে 
মনে করি। 
প্রভু কহে--সাধু এই ভিক্ষুক বচন | 
মুকুন্দ সেবন ব্ৰত কৈল নির্ধারণ ॥ 
পরমাত্ম নিষ্ঠা মাত্র বেশ-ধারণ | 
মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ ॥ 
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া । 
কৃষ্ণনিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া ॥ 
—( চৈঃ চঃ মঃ অ৭--৯) 
ত্ৰিদণ্ডী বললে ত্যক্তদণ্ড পরমহংস বা MATA সিদ্ধ বৈষ্ণব নহেন, 
ইহাই বুঝায় | পরমহংস বললে ত্রিদণ্ডী বা একদণ্ডী নহেন ইহাই বুঝায় | 
সুতরাং ধারা নিজদিগকে fare বলে পরিচয় দেন, তারা আপনা- 
দিগকে ‘বৈষ্ণব’, ‘ভাগবত’, “ATR, ‘সিদ্ধ’ ও 'রাগানৃগণ প্রভৃতি 
বলে দাস্তিকতায় লিপ্ত করবার পরিবর্তে বৈষ্ণব-দাস বর্ণাশ্রমান্তর্গত 
বৈধ-সাধক জীবমাত্র বলে পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে একাধারে 
তাদের বৈষ্ণব-গুরুবর্গের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিজদিগকে বৈষ্ণবের 
অযোগ্য দ্বাসানুদাস অভিমান রূপ “তৃণাদপি সুনীচ’ ধৰ্মেরই পরিচয় 
পাওয়া যায় | 
৭ 
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আচার্ধাগণ সকলেই fare}, কেহ বাহে ত্রিদগুগ্রহণ করেছেম।। 
কেহবা অন্তরে ভ্রিদগুগ্রহণ করে কায়, বাকা ও মনের দ্বার! হরিসেষা | 
করছেন | | 
গৌড়ীয় বৈধ্ঃবের উপাস্য অভিন্ন ব্রজেন্দরনন্দন শ্রীত্রীগৌরসুন্দর- 
স্বয়ং গৈরিক বসন ধারণের লীলা প্রদর্শন করেছেন এবং সন্ন্যাস লীলার, 
অব্যবহিত কাল পরেই শ্রীমন্তাগবত cate অবস্তীনগৱের ত্রিদণ্ডিভিন্ুর | 
গীত গাইতে গাইতে ত্ৰিদণ্ডার প্রশংসা এবং নিজেকে ত্ৰিদণ্ডা বলে 
অভিমানপূর্ববক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই কায়-মনো-বাকা দ্বার] 
কষ্ণনিষেবনরূপ fare গ্রহণের অত্যাবস্টাকতা শিক্ষ। দিয়াছেন! 
(শ্রীল প্রভূপাদের হরিকথা গৌড়ীয় ৬।১৫ সংখ্য! )। 
বাংলা ১৩২৪ সালের ফাল্তুন পৃণিমায় শ্রীশ্রীগৌরদুন্দরের জন্মোৎসব 
বাসরে শ্রীল প্রভুপাদ সন্যাস গ্রহণ করবেন ব'লে ভক্তগণের কাছে 
প্রস্তাব করলেন | 
পৃণিমার দিন ence: তিনি ক্ষৌরকর্ম সেরে বামন পুকুরের 
অনভিদূরে পুরাতন গঙ্গায় স্নান করতে গমন করলেন | সঙ্গে শ্রীরাম- 
গোপাল বিদ্াভূষণ, শ্রীঅনন্তবাসুদেব প্রভু ও শ্রীকান্ত দাসাধিকারী, 
( ভক্তিপ্ৰকাশ অরণা মহারাজ) আর কয়েকজন ভক্ত ছিলেন পথে: 
চলবার সময় প্রভুপাদ অজামিলের নামাভাস প্রসঙ্গ, অবস্তীনগরের | 
ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকের প্রসঙ্গ, মহাপ্রভুর সন্নাস প্রসঙ্গ ও “এতাং সমাস্থায়” : 
ইত্যাদি শ্লোক আলোচনা করতে করতে চলছিলেন। অতঃপর. 
গঙ্গায় পৌছে দণ্ডবৎ প্রণামাদি পূৰ্ব্বক স্লানাদি করে ব্রজপত্তনে ফিরে 
এলেন। ইতিমধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের ূর্ববাঙ্গরূপ আবশ্যকীয় কার্য্যাদি 
ভক্তগণ ঠিক করে রেখেছিলেন | প্রভুপাদ সন্নাসের আবশ্যকীয় _ 
কাধ্য সকল যথাবিধি অনুষ্ঠানপূর্বক ভগবদৃণৃহে প্রবেশ করলেন; 
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একদিন গ্রীরামানুজ আচাৰ্য যেমন অনন্ত সরোবর তটে স্বধামস্থ গুরুদেব 
ভ্রাযামুনাচাধোর, শ্রাপাদপদ্ম স্মরণ করতঃ fare সন্ন্যাস গ্রহণ করে- 
ছিলেন তদ্রপ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুবর্গের পাদপদ্ম স্মরণ করে fare 
সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন | 

এদিকে গৌরজন্মোৎ্সবে সমবেত বহু ভক্ত নরনারী প্রভুপাদের 
সন্যাস দর্শনের জন্য অপেক্ষা! করছিলেন ; যখন তিনি ভগবদ্‌ গৃহ থেকে 
অরুণ বস্ত্ৰ পরিধান করে fare ধারণপূর্ববক বের হ’লেন তখন সকলের 
হৃদয়ে মহাপ্রভুর ARICA কথা স্মরণ হল। সকলেই অশ্রুপাত 
করতে লাগলেন । এক অপূৰ্ব্ব করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হল। 

Sa প্রতুপাদ @ দিনই ব্ৰঙ্ঁপতনে শ্রচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠা ও 
গ্রীস্রীবিনোদ প্রাণ বিগ্রহ স্থাপন করলেন । অপরাহৃকালে তিনি 
স্রীঘোগগীঠে ভ্রীগৌরজন্মোৎসব সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। 

' দ্বিতীয় fer ব্রজপত্তনে শ্রীন্রগন্সাথ মিত্রের আনন্দোৎসব বাসবে 
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে, শ্রীহরিপদ বিদ্যারতুকে ও শ্রীভাক্ত- 
প্রকাশ প্ৰভুকে, প্রভুপাদ নামমন্ত্র প্রদান করলেন। fare গ্রহণের 
পর থেকে, প্রভুপার্দের এক অভিনব প্রভাব জগতে প্রকাশ পেতে 
লাগল। তার তীব্র বৈরাগ্য ও আদর্শ চরিত্র দর্শন করে faery, 
অবিদ্ধান্‌, ধনী, নির্ধন, ধান্মিক, অবান্মিক সকলে তার প্রতি আকৃষ্ট 
VTS লাগলেন | 

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুবর্গের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী বৃততদৈব- 


বৰ্ণাশ্ৰম বা পাঞ্চরাত্র বিধানে স্ত্রী শূদ্ৰ, অন্তাজ প্ৰভৃতি সকলকে মন্ত্রদান 
পূৰ্ব্বক ভগবদ্‌ সেবাধিকার প্রদান করতে লাগলেন । 


॥ পাঞ্চরাত্র বিধি-প্রবর্তন ॥ 
তাপ্তিকেষু চ মন্তেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি। 
সাধ্বীনামধিকারোহস্তি শৃদ্ৰাদীনাঞ্চ সন্ধিয়াম্‌ ৷ 
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. অনুবাঁদ--বৈদিক দীক্ষায় সকলের অধিকার ন| থাকিলে, 
তান্ত্রিক অর্থাৎ পঞ্চরাত্র মতে সদৃবৃদ্ধি বিশিষ্ট শূদ্ৰ সাধ্বী স্্রা-লোঃ 
প্রভৃতি সকলের ভগবঢ়্‌ উপাসন| করবার অধিকার ANTE | 

তথাচ স্মৃত্যৰ্থসারে। পাদ্মেচ বৈশাখ ACH শ্রীনারদ অন্বঃ 
সংবাদে- 

আগমোজেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রশ্চৈর পূজনম্‌ | 
কর্তব্যং egal বিষ্ণোশ্চিন্তুয়িত্বা পতিং হৃদি ॥ 
অনুবাদ--আগম বিধি অর্থাৎ পঞ্চরাত্র বিধিতে জগৎপতি জীবিষ্ণু৷ 
স্ৰী-শূদ্ৰাদ্নি সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত পূজা করা কর্তব্য। 
শূদ্ৰাণাং চৈব ভবতি নায়া বৈ দেবতার্চনং | 
সৰ্ব্বে চাগমমাৰ্গেন কুযুৰ্বেদানুসারিণ| ৷৷ 
অনুবাদবেদের বিধান অনুসারে আগম-বিধিতে শৃদ্রাদি সম 
জাতি দেবতাচ্চন করতে সমৰ্থ ৷ নায়! অর্থে ভগবদ্‌ নাম-__হরি, কৃষ 
গোবিন্দ প্রভৃতি উচ্চারণ পূৰ্ব্বক | sy 
স্ত্রীনামপ্যধিকারোহস্তি বিষ্টোরাধনাদিযু | 
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥ 
অনুবাদ--পতি-পুত্রা্িরহিত কামনা করে atte শ্রী 
আরাধনা করবার যোগ] সনাতন শ্রুতিশাস্ত্র এপ বলে থাকেন 
অগস্ত্য সংভিতায়াং শ্রীরাম মন্ত্ররাজমুদ্িস্ট-_ 
শুচি-বরত-তমাঃ শৃদ্ৰা ধাল্মিকা দ্বিজসেবকাঃ | 
fa: পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমান্ুলোমজাঃ | 
লোকাশ্চণ্ডালপধ্যপ্তাঃ সৰ্ব্বেইপাত্ৰাধিকারিণ ইতি ৷৷ 
—(&: ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৯১ শ্লোক, 


অনুবাদ_পবিত্র ব্ৰতচারী ধান্মিক ও ব্রাক্মণ-সেবাপরায়ণ ৰঃ 





চাতুম্মাস্যকালে 
শরীশ্রীল প্রভুপাদ 
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চণ্ডাল, প্রতিলোম, অনুলোম প্রভৃতি জাতি এবং পতিরতাসাধ্বী স্ত্রী 
প্রভৃতি সকলেই ভগবঢ্‌ সেবায় অধিকারী, ইহাতে সন্দেহ কিছুই নেই। 
কতে শ্রত্ৰাক্রমার্গঃ স্যাৎ ত্ৰেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ | 
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম সম্ভবঃ ৷ 
অশুদ্ধাঃ শুদ্রকল্পা হি ব্ৰাহ্মণাঃ কলিসন্তাবাঃ | 
তেষামাগমমার্গেন what শ্ৰৌতবত্ননা ॥ * 
—(& ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ শ্ৰোঃ বিষ্ণুযামল-বচন ) 
অনুবাদ--কলিযুগে আগম পঞ্চরাত্র বিধি প্ৰসিদ্ধ তাই বল্ছেন-- 
“SCE শ্রুত্যুক্ত” ইত্যাদি । সত্যবুগে শ্রুতিবেদমার্গে ভগবানের পুজা, 
ত্রেতাযুগে স্মৃতি-মার্গে, দ্বাপরে পুরাণোক্ত বিধিতে এবং কলিযুগে 
আগম-পঞ্চরাত্র বিধিতে ভগবঢ্‌ পৃজা-বিধি। কলিতে জাত ব্ৰাহ্মণগণ 
শুদ্রের তুলা অণ্ডচি ; তজ্জন্য শ্রোত-বেদোজমার্গে শুদ্ধি হয় না, আগম- 
মার্গে শুদ্ধিও ভগবদূ-পৃজাদি করণীয় | 
এবং শ্রীভগবান্‌ সৰ্ব্বৈঃ শালগ্ৰাম শিলাত্মকঃ | 
ছিতৈঃ স্ত্রীভিশ্চশৃদ্ধৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ ॥ 
~ C8 ভঃ বি ৫ম বিঃ ২২৩ শ্লোঃ স্কন্ধপুরাণ বচণ ) 
অন্নবাদ-্রীস্ন্ধপুরাণ বলছেন--অতএব যথাবিধি বিষ্ণু দীক্ষা 
গ্রহণ পূর্বক ভগবঢ্‌ ভক্তিযুক্ত, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, WH স্তর অন্তাজ 
প্রভৃতি সকলেই শালগ্রাম-রূপ শ্রীহরির পূজা করবেন। 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং সঙ্ছুদ্রানামথাপিবা। 
শালগ্রামেহীধিকারোইস্তি ন চান্যেষাং কদাচন ৷৷ 
-=(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ২২৪ শ্লোক ) 
অন্ববাদ_স্বন্দ-পুরাণে শ্রীব্রক্ষনারদ সংবাদে IST Kw শ্রীশাল- 
গ্রাম শিলা অৰ্চ্চন প্রসঙ্গ কথিত হয়েছে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য ও সং 
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শূদ্ৰ (ভগবঢ্‌ মন্ত দীক্ষ| প্ৰাপ্ত ) প্রভৃতি সকলেরই শালগ্ৰাম Pea 
অর্জনে অধিকার আছে। ভক্তিহীন ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়র! দ্বিজ-সংস্কার 
পেলেও অধিকারী নহেন। 
স্্িয়ো বা যদি বা শুদ্ৰা ব্ৰাহ্মণাঃ ক্ষত্তিয়াদয়ঃ } 
পৃজাযত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদমিতি n 
অতো। নিষেধকং যদযদ্বচনং শ্ৰুয়তে স্ফুটং | 
অবৈষ্ঞবপরং তত্বপ্িজ্ঞেয়ং তত্ত্বদশিভিঃ ॥ 
—( হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ২১৪ শ্লোক) 
অনুবাদ-স্কন্দ-পুরাণে অন্য স্থানে কথিত হয়েছে স্ত্ৰী হউক ব| 
শূদ্ৰ হউক, GAT ব্ৰাহ্মণ হউক কিংবা ক্ষত্ৰিয়াদিই হউক, শ্রীশালগ্রাঃ 
পূজা করলে নিত/পদ লাভ করতে পারে। অতএব স্্রা-শৃদ্রাদি 
শালগ্ৰাম পূজা করবার যে নিষেধ বাকা স্পষ্ট শ্রবণ করা যায়, তত্বদশী_ 
পণ্ডিতগণ বলেন_্ারা বিঞ্ু-মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই এবং fea, 
ও নিষেধ বাক্য তাদের জন্য । “যতো বিধি নিষেধ ভগবস্তক্তানাংন 
ভবান্তীতি।* (শ্রীসনাতন গোস্বামী ) অতএব বিধি-নিষেধ ভগব? 
ভক্তদের জন্য নহে | : 

Sia প্রভুপাদ সন্ন্যাসের পর উত্তরীয়, বহিৰ্ব্বাস ও কৌগীন মাঃ 
ব্যবহার করতেন। পাদুকা ব্যবহার করতেন ali চাতুর্মাস্যকার্ 
ভূমিতে আহার ও শয়ন করতেন । প্রচণ্ড গ্রীক্মকালে দরজা বন্ধ ক 
ভজন করতেন। তিনি ভোজন-শয়নাদি সকলের অলক্ষ্যে করতেন: 
দিবাঁভাগে ভোজন করতেন; রাত্রে করতেন না। { 

একদিন মায়াপুর ব্ৰজপত্তনে প্রভুপাদ ভজন করছেন। উহ! {ee 
জন্মাউমীর আগের দিন। ঠাকুরের পরমান্ন ভোগের দুধের কৌ! 








ব্যবস্থা করা হয় নি। প্রভুপাদ চিন্তা করতে লাগলেন, ঠাকুরের ও 
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তিথিতে পরমান্ন ভোগ দেওয়া গেল ন| | তখন বর্ধাকাল ভাদ্র যাম| 
গৌর জন্মভিট! জলমগ্র। নৌকা ছাড়া চল! দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে 
বৃষ্টি চ্ছিল। ঠিক সন্ধার একটু আগে. এক গোয়াল! জলকাদা ভেঙ্গে 
বাঁকে করে দুধ, চাল, ও গুড প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত। সকলে অবাক | 
জানা গেল গোরালাটিকে জমিদার শ্রীহরিনারার়ণ চক্রবর্তী মহাপ্রভুর 
প্রেরণায় এ-সব জিনিষসহ পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রভুপাদ এ-সব দেখে 
অবাক হলেন। বুঝলেন ভক্তবৎসল ভগবান্‌ সব সময় ভক্তের ate 
পূর্ণ করে থাকেন। 

Maa প্রসাদ দত্ত (প্রভুপাদের বড় ভাই ) ces ত্যাগের কিছু 
দিন পূৰ্ব্বে ভীষণ শিরঃলীড়ার আক্রান্ত হন | তার নিধাণ দিবসে শ্রীল 
প্রভুপাদ সারা রাত তার নিকট উপস্থিত থেকে তাকে হরিনাম wate | 
অতঃপর দেহ ভাগের কিছু পূর্বের তার পূর্ণ জ্ঞান ফিরে আপে | তখন 
তিনি শ্রীল প্রভুপাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকনে। প্রভুপাদ 
তাকে শ্ৰীকৃষ্ণ স্মরণ করতে বললেন | সে সময় এক অন্ুত ব্যাপার 
ঘটে। অন্রদা প্রসাদবাবুর ললাটে অপূৰ্ব্ব ৱামানুজীয় তিলক চিহ্ন 
স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তিনি তখন সকলের সামনে পূৰ্ব জীবনের 
Wal সকল বলতে আরন্ত করেন। তিনি সে জীবনে রামানুভীয় 
বৈষ্ণব ছিলেন। প্রভুপাদের চরণে কিছু অপরাধ করার ফলে, পুনঃ 
তার জন্ম হয়। পূৰ্ব্বকৃত সুকৃতিও ছিল বলে জন্ম শ্রীল ভক্তিবিনোদের 
Ue ইয়েছিল। এই সমস্ত কথা বলতে বলতে অন্নদাবাবু অন্তিম 
নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
[ পরিব্রাজকরূপে বাংলার বিভিন্নাঞ্চলে প্রচার ] 
সন্নাসের পর শ্রীল প্রভুপাদের নাম হল প্শ্রীমত্তজিসিদ্ধান্ত সরস্বতী”। 
তিনি সন্ন্যাসের পর বাংলা ১৩২৫ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে আবাসুদেবপ্রভু ও 
অন্যান্য কয়েক জন ভক্তকে নিয়ে মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য দৌলত. 
পুর গমন করেন | ভক্ত বনমালা পোদ্দার মহাশয়ের গৃহে অবস্থা? 
পূৰ্ব্বক অনবরত হরিকথা কার্তন করেন | সেখানে যশোদানন্দনের ৪ 
নরহরিপ্রভূর দীক্ষা হয়। তথাকার আর কয়েক জন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্ধিঃ 
দীক্ষা গ্রহণ করেন | এ সময় শ্রীনয়নাভিরাম দাস ( জীমন্তক্তিবিবেঃ 
ভারতী মহারাজ) প্ৰভুপাদের প্রচার কাধ্যে বিশেষভাবে সহায়ত 
করেছিলেন | 
দৌলতপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুত রামগোপাল বিদ্যাত 
এম. এ. মহোদয় প্রভুপাদের কথা শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। জি 
খুব ধূম-পান করতেন | কিন্তু প্রভুপাদের মুখে হরিকথা শুনে চিরদিনো 
জন্য ধূম-পান বন্ধ করেছিলেন | 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দৌলতপুরে এক প্রপর্নশ্রম স্থাপন করে 
ছিলেন। তার অনুগত ভক্তগণ ত! পরিচালনা করতেন | প্রভুণা! 
কয়েকদিন সেখানে অবস্থান পূর্বক হরিকথা কীৰ্ত্তন করলেন | অত! 
কলিকাতা ফিরে এলেন । 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্থ বাধিক তিরোভাব-তিথি © 
যাপন করবার উদ্দেশ্যে প্রভুপাদ ২৩ জন ভক্তসহ পুরীর দিকে যা. 
করেন। পুরীধামে যাবার পূর্বের দুই দিন শ্রীল প্রভুপাদ কলিকা! : 
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AUG লেনে শ্ৰীযুত কুঞ্জবিহারী বাবুর গৃহে প্রপাদ গ্রহণ করে- 
ছিলেন। কুঞ্জবাবু তখন অতি সামান্য বেতনে রাজ-সরকারের কাধ্য 
করতেন। তথাপি তিনি তেইশ জন ভক্তপহ শ্রীল প্রভুপাদকে চডুৰ্বিধ 
রসযুক্ত নানা উপকরণের সহিত ভোজন করায়েছিলেন। ইংরাজী 
১৯১৮ বু্টাব্দের ১০ই জুন ২৩ জন ভক্তসহ প্রভুপাদ পুরা অভিমুখে যাত্র| 

করেন | তাদের নাম--€১) আপাদ অনন্ত বাদুদেব পর বিদ্যাভূষণ 

(সন্নাস-নাম শ্রীমন্তক্তিপ্রধাদ পুরী মহারাজ/| (২) ব্ৰীপাদ কুঞ্জবহারা 
বিদ্যাভূষণ আচাধাত্রিক (সন্ন্যাসনাম-্রীমন্জিবিলাস তীর্থ মহারাজ ) 
(৩) জীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন | (৪) শ্ৰীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, 
(সন্ন্যাসনাম-শ্রীমত্তক্তিবিলাদ গভণ্তিনেমি মহারাজ ), (৫) Sate 
হরিপদ বিদ্যারত্ল এম. এ. বি. এল, ( সন্ন্যাসনাম--ব্ৰমন্তক্তিসাধক 
নিস্কিঞ্চন মহারাজ ), (৬) শ্রীপাদ পরমেশ্বরা প্রসাদ ব্ৰহ্মচারা, (৭) 
শ্রীপাদ বিষুদাস ভক্তিসিন্ধু, (৮) শ্রীযুক্ত বনমালীদাস ভক্ত্যানন্দ, 
(৯) Shite সনাতন ব্রহ্মচারী, (১০) Sere শ্রীনাথদাস অধিকারী 
(সন্ন্যাসনাম-্্রীমন্তক্তিপ্রকাশ অরণা মহারাজ ), (১১) Rite হরিদাস 
মুনি (সন্ন্যাসনাম-শ্রীমন্তক্তিবিলাস পৰ্ব্বত মহারাজ ), (১২) কবিরাজ 
শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সমদ্দার, (১৩) Sete ললিতাপ্রিয় দাস বাবাজী 
মহারাজ, (১৪) শ্রীযুক্ত রাধামাধব দাস, (১৫) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারা 
চৌধুরী, (১৬) শ্রীযুক্ত কল্পবিহারী দাস, (১৭) etre রঘুনাথ দাস, 
(১৮) শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়» (১৪) শ্রীযুক্ত গরুদাস মোদক, (২০) শ্রীযুক্ত 
অটলচন্দ্ৰ দাস, (২১) শ্রীযুক্ত রামচত্রণ সাহা, (২২) শ্রীযুক্ত আচাৰ্য্য 
দাস পঞ্চরাত্ৰাচাৰ্যয, (২৩) শ্রীযুক্ত প্রমথ ঘোষ | 

শ্রীল প্রভুপাদ পুরী ধামে Ba ভ্তিবিনৌদ ঠাকুরের তিরোভাব- 


তিথি মহোৎসব সেরে কলিকাতা ফিরে এলেন; কিছুদিন কলিকাতা 
৮ 


৫৮ যষ্ঠ অধ্যায় 


wag বৃটিশ ইণ্ডিয়ান Heb অবস্থান করেছিলেন । তথায় সী; 
বাসুদেবপ্রভু ও শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী আচার্যাত্রিক প্রভু ও ay, 
কতিপয় ভক্ত প্রায় যাতায়াত করতেন। আচার্যাত্রিক ay যা? 
মাঝে প্রভূপাদের জন্য রন্ধন করতেন। কিছুদিন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান &, 
থাকার পর শ্রীপ্রভূপাদ রামধাগান ভক্তি-ভবনে এলেন। 
1 প্রীতত্তিবিনোদ আমন প্রতিষ্ঠা ॥ 
শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতায় এক প্রচার-কেন্দর স্থাপন করবার ইয় 
নিয়ে একদিন Siete কুঞ্জবিহারী আচাৰ্ধ্যত্ৰিক প্ৰভু ও Bare aye 
প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে ১ নং উপ্টাডিজি জংশন রোডে একখানা ঘর দেখ 
গেলেন। বীডন Sb ও কর্ণওয়ালিস ষ্্রীটের জংসন পার হয়ে) ক 
ওয়ালিশ ফিট দিয়ে উত্তর দিকে কিছুদূর গিয়ে পুনঃ পশ্চিম দিকে 
ফুটপাথে কে. সি. শেঠ এও কোম্পানীর বাড়ীর বারান্দার নীচ দি 
যাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ বারান্দাটি ভেঙ্গে পড়ল, তখন তাদের ও 
বারান্দার মধ্যে অল্পমাত্র ব্যবধান ছিল। সকলে বিস্মিত হল। ভত্তে 
কখনও বিপদ হয় না| গৌড়ীয় মঠের প্রথম ভিত্তি-স্থাপন দিন এরা 
অভাবনীয় এক ঘটনা ঘটল। প্রভুপাদ এরূপ এক মহাবিপদ-সূচঃ 
ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন ন] সানন্দে কৃষ্ণকথা বলতে বলতে 
১ নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডের বাডীটি দেখলেন এবং তথায় গীঃ 
শ্রীভজিবিনোদ আসন স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পরদিন 
শ্রীকুঞ্জবিহারী আচাধাত্রিকপ্রভু মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার phere 
নিজের নামে বাড়ীটি ভাড়া করলেন | প্রভুপাদ সেই বাড়ী 
“শ্রীভক্তিবিনোদ আসন” প্রতিষ্ঠা করলেন। বাংলা ১৩২৫ সালে 
অগ্রহায়ণ মাস ইংরাজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ কলিকাতা] মহানগরীতে এ আমন 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বে পুনঃ শুদ্ধভক্তি-ধর্মের কথা প্রচারের Fane হল। 








নগর সংকীৰ্ত্ত-উণ্টাডিঙ্গি জংসন রোডে ভাগবত আগবত 
গৌড়ীয় মঠে বাংলা ১৩২৫ সাল 
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তখন প্রভুপাদের শিল্ঠ-সংখ্যা খুব কম। ভাড়া বহন করা খুব কষ্টসাধ্য 
হতে লাগল। শ্রীআচার্ধাত্রিকপ্রভু ভাড়া বহন করতেন বটে, কিন্তু 
তিনি খুব কম বেতন পেতেন বলে তার aw অসুবিধা হতে লাগল। 
তখন ব্যবস্থা হল যে দ্বিতলে শ্রীল প্রভুপাদ থাকবেন এবং নীচে গৃহস্থ- 
ভক্ত-__শ্রীজগদীশ ভক্তিপ্ৰদীপ (সন্নাসনাম-ব্ৰিদণ্ডিদ্বামী শ্ৰীমন্তক্ৰিপ্ৰদীপ 
তীর্থ মহারাজ ), শ্রীহরিপদ বিছ্যারত্ব ও শ্রীযশোদানন্দন ভাগবত ভূষণ 
থাকবেন | এই তিন জন মিলে মাসিক পঁচিশ টাকা দেবেন | অবশিষ্ট 
পঁচিশ টাকা আচার্ধাব্রিকপ্রভু দেবেন শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ 
আসনে দিন-রাত হরিকথা কীৰ্ত্তন করতে লাগলেন । দিন-দিন ভক্ত- 
গণের সমাগম বৃদ্ধি পেতে লাগল । অনেকেই প্রভুপাদের শ্রীচরণ 
আশ্রয় করতে লাগলেন। 

উল্টাডিঙ্গি Hees শ্রীযুত বনমালী দাসাধিকারী মহোদয়ের 
পিতৃদেব স্বধামে গমন করলে প্রভুপাদ স্বয়ং দৈববর্ণাশ্রম বিধানে শ্রীহরি- 
ভক্তি-বিলাস ও শ্ৰীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের সংক্রিয়া সার দীপিকা 
অনুসারে পণ্ডিত শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণের পৌৱরহিতো শ্রাদ্ধ-কর্ম 
করালেন। শ্রাদ্ধের দিন বনমালী দাসের গৃহে শ্রীবিপিন বিহারী 
গোস্বামী ও তার পুত্র Salis রঞ্জন গোস্বামী, শ্রীগৌরগোবিন্দ 
গোস্বামী, শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী, বাগবাজারের শ্রীঅনন্ত গোস্বামী 
প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন | তারা সকলে প্রভুপাদের টদববর্ণাশ্রম বিধান- 
কত শ্রাব-কতা র ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন | 
॥ যশোহর ॥ 

গ্রীল প্রভুপাদ বাংলা ১৩২৫ সাল, ইংরাজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পৌষ 
মাসের প্রথমভাগে বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে শ্রীগৌরবাণী প্রচারের জন্য 
৮1১০ জন ভক্তসহ প্রীভক্তিবিনোদ আসন থেকে শু*যাত্রা করলেন। 


০ ষষ্ঠ অধ্যায় ৷ 
প্রথমে যশোহরের স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত রাধিক! প্রসাদ দত্ত বাহাদুৰে 
ভবনে শুভবিজয় করেন। শ্রীযুক্ত রাধিকাবাবু প্রভুপাদকে বড় ভক্তি 
সহিত স্বগৃহে নিয়ে আচাৰ্য্যোচিত পূজাদি করেন । কয়েকদিন প্রভুপঃ 
তার গৃহে অবিরাম শ্রীহরিকথা কীর্ভন করলেন। কথাশ্রবণে way 
লোক তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর থেকে মন্ত্রাদি গ্রহণ করেন। 
তথায় শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে এক বৈষ্ণব-সন্মিলনীর অধিবেশন 
হয়। এ সম্মিলনীতে বহু শিক্ষিত লোকের সমাগম হয়েছিল। 
কয়েকদিন শ্রীরাধিকাবাবুর গৃহে হরিকথা প্রচারের পর শ্রীল away 
দৌলতপুরের দিকে যাত্রা করলেন। : 
॥ দৌলতপুরে ॥ 

দৌলতপুরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত প্রপন্না্রমে শী 
প্রভূপাদ পৌছলে তত্রস্থ ভক্তমণ্ডলী খুব সমারোহের সহিত তাকে 
স্বাগত ও অভার্থন| জানান | তার এবং ভক্তগণের থাকবার সুন 
বাবস্থাও করেছিলেন। প্রপন্না্রম পু্ৰ্ব্বার হরিকীর্তনে মুখরিত হয়ে 
উঠল। CAR সজ্জন ভক্তগণ প্রভুপাদের ত্ৰিদণ্ডী সন্নাস-বেশ দর্শন 
করে বিস্ময়ান্বিত হন। ইতিপূর্বের fare সন্নাসের নামও তীয় 
বণ করেন নি। অনেক সজ্জন প্রভুপাদের কাছে এ FALE 
কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন। প্রভুপাদ শাস্তযুক্তি এবং প্রাচীন মহাঁজন-কর্তৃর 
উপনীত সিদ্ধান্ত দ্বার! প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলেন। বহু সজ্জন 
প্রভুপাদের শ্রৌতসিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হয়ে তার থেকে মন্ত্র দীক্ষাদি গ্রহণ 
করলেন। দৌলতপুরে বেশ সাড়া পড়ে গেল। 
॥ খুলনায় ॥ E 
খুলনা নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভত্তিপ্রকাগ 
মহাশয় দৌলতপুর থেকে আমন্ত্রণ করে শ্রীল প্রভুপাদকে ও CSAs 


Ot aegis 


প্রভুপাদ শ্রীশ্রীম্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী SS 


aya বাসভবনে নিয়ে আসলেন | প্রভুপাদ একদিন Sta গৃহে হরিকীর্তন 

৷ মহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর সেখান থেকে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস 
কর ভক্তিসিদ্ধু মহোদয়ের গৃহে শুভ পদাৰ্পণ করেন। কর মহাশয় বহু 

| উপচারে বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীল প্রভূপাদকে সেবা করলেন । তথায় 
এক ভাগবত সভার অধিবেশন হয়| তথাকার বহু শিক্ষিত সজ্জন 
বাক্তি সভায় যোগদান করে প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করেন এবং 
প্ৰভুপাদের প্রতি আকৃষ্ট sa | 
॥ শ্বল্পবাহিরদিয়। ॥ 

অনন্তর শ্রীল প্রভুপাদ রূপসা নদী পার হয়ে “স্বল্পবাহির দিয়া” 
গ্রামে উপস্থিত হন | তথাকার শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র দত মহাশয় গ্রাম 
বাসী বহুলোক সহ প্রীহরিনাম সংকীর্ভন করতে করতে শ্রীল প্রভুপাদকে 
স্বাগত জানিয়ে স্বগৃহে নিয়ে আসেন | তথায় এক ভাগবত সভার 
অধিবেশন হয়| প্রভুপাদের অপূৰ্ব্ব রূপ ও বাণী শ্রবণ করে বহু সজ্জন 
বাক্তি হার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেন | কেহ 
কেহ প্রভুপাদের কাছে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন | শ্রীপঞ্চানন পাল 
এম. এ. বি. এল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি কয়েকজন ৈববর্ণাশ্রম 
সম্বন্ধে HES উত্থাপন করেছিলেন । প্রভুপাদ তধৃত্বরে স্মৃতির বহু 
বাকা দেখিয়েছিলেন। একাদশীর দিন প্রভুপাদ বেদ-পাঠ ও তার 
ব্যাখা] করেছিলেন | | 
পূৰ্ব্ববঙ্গে আউল, বাউল, নেড়া, AB প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের 

বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল । লোকে তাদের গৌরভক্ত বলে মনে করত। 
বাস্তববিকপক্ষে তারা ছিল গৌরবিরোধী অপসম্প্রদায়। প্রভুপাদ 
শিক্ষিত সমাজের কাছে এসব কথা বিশেষভাবে are করেন। 
তখন তারা বৈষ্ণব-ধৰ্মের গুরুত্ব কিছু উপলব্ধি করেন এবং বেশ 


৬২. যষ্ঠ অধ্যায় 


বুঝতে পারেন যে, পূর্ববো৯ অপসন্প্রদার জনসাধারণকে বং 
Face | 

শ্রীল প্রভূপাদ দুইদ্দিন ভক্ত নেপালবাবুর গৃহে অবস্থান করে, সেখ 
থেকে বনগ্রামে এক ভক্তের গৃহে আগমন করেন। দ্বিপ্রহরে wy 
উৎসব হয়| সমাগত লোকজনের কাছে প্রভুপাদ বহু হরিকথা বলে, 
অনন্তর কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে ফিরে এলেন । 

বাংলা ১৩২৫ সালে ২১শে মাঘ স্রীন্রীবিষুওপ্রিয়াদেবীর woes; 
দিবসে শ্রাভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বে পুনঃ “SR 
বৈষ্ণব রাজসভ।” প্রবর্তন করেন। 

শ্ৰীযুত হীরালাল গোস্বামী ও শ্ৰীযুত সখীচরণ রায় ছিলেন শ্রী. 
. কুঞ্জবিহারী আচার্াত্রিক প্রভুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। শ্রীযুত Aaa 
গোষামী Nes: প্রভূপাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাণ করতেন | fa 
পরোক্ষে অন্যকে প্রভুপাদের আশ্রয় নিতে বাধা দিতেন। By 
হীরালাল গোস্বামী অপ্রকট হলে শ্রীসখীচরণ রায় ও অন্যান্য অন 
প্রভুপাদের নিকট যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন | 

শ্রীল প্রভুপাদ গৌর জন্মোৎসব করবার জন্য Ay ভক্তিবিনে 
আসন থেকে মায়াপুরে এলেন | তখন ভক্তিবিনোদ আসনে ছিলে 
আচাধ্যত্ৰিক প্রভুর ছোট ভাই সঙ্ষিদানন্দ ও Aare বাসুদেব af 
সম্িদানন্দের বয়স বার বছর । এ বছর শ্রীল প্রভুপাদ Ra 
মায়াপুরে পরবিদ্যাগীঠে “ভক্তিশাস্ত্ৰী” পরীক্ষা গ্রহণ করতে আর. 
করলেন। দ্বিতীয় বছরে “সম্প্রদায় বৈভবাচার্ধা” এবং পসার্বঞ্জে। 
উপাধি পরীক্ষাও পর পর গ্রহণ করেন। | 

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। 


ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥--( seafront 





প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ত 


aay কৃঞ্চদ'স কবিরাজ মহোদয় বলেছেন-_-সিদ্ধান্ত-জ্ঞান লাভের 
৷ বিষয়ে অলসত| কর না। পিদ্ধান্ত-জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস 
উৎপন্ন করে | সেজন্য শ্রীল প্ৰভূপাদ সকলকে ভবগদ্‌ তত্্ব-জ্ঞানে উদ্ব,দ্ধ 
করবার আশায় পরবিষ্যাপীঠ প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। পরবিদ্যা- 
পীঠের ভগবদৃ-তত্ব বিষয়ক কিরূপ প্রশ্নপত্রাদি হত তার একটু নমুনা 
দেখবার জন্য এস্কলে দুই একটি প্রশ্নপত্র সংযোজন করছি_ 
শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্ত্রো বিজয়তেতমাম্‌ 
শ্রীশ্রীনবদ্ীপধাম প্রচীরিণী সভা 
ভক্তি-শাস্ত্রী পরীক্ষার প্রথম প্রশ্নপত্র £_ 
পূর্ণ সংখ্যা__-১০০ কাল--১৫ দণ্ড 

১। নিয়লিখিত শব্দের অর্থ কি? 

ফন্তুবেরাগা, রাগাস্িকা, oes, আকল্প; দিগ্ধ৷, প্ৰতীপ, মৃতি, 
অবহিথা, অমৰ্ধ, ভাবসন্ধি, শাবলা, অপরস, ষোড়শোপ্ৰচার, সোলুঃ, 
পরিণামবাদঃ কিলকিঞ্চিত, বিবর্তবাদ, অচিন্তাভেদাভেদ, AIT, তন্ব- 
বাদী, পাষণ্ডী, বেড়ানৃতা, সঞ্চারী, নিজছায়া, তদ্বেকাত্ম: শাখাচন্্ন্যায়ঃ 
মায়াবাদী, মহাবাকা, শারীরক, ঘটপটিয়া, মর্কটবৈরাগা, আশাবন্ধ, 
প্রেমবৈচিত্ত্য, পরকীয়া, afta, পুষ্টিমান, etree, কর্মী, জ্ঞানী ও 
বিপ্রলম্ত | 

২। ভক্তির সংজ্ঞা কি? বিভাগঃ পরিচয় ও ক্রম fear ? নব- 
লক্ষণা ভক্তি কি কি? 

৩ | বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পরিচয় কি? তহুভয়ের সহিত তদিতর 
তত্ত্বের পাৰ্থক্য কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ? বিষ্ণুর অবতারাবলীর বিভাগ 
ও তালিকা লিখুন । বিষ্ণুর সহিত শিব, ব্ৰহ্মা ও অন্যদেবের তুলনা, 
শাস্ত্ৰ এবং আচাৰ্ধ্যগণ কিরূপ নির্দেশ করিয়াছেন | 





ey যষ্ঠ অধ্যায় 


৪ গুরু-স্বরূপ, গুরুযোগাতা ও গুরুভেদ কিরূপ? শান্তর ময় 
কোন্‌ কারণে গুরু পরিতাজা হন? তাহার প্রমাণ ও ব্যবহার কি]: 

৫ | মুক্তির স্বরূপ কি? মুক্তিভেদ feat? ? গোলোক ও বৈ 
বৰ্ণন পূৰ্ব্বক তত্ৰস্থ পঞ্চভিন্ন রসাশ্রিত ভক্তগণের নামোল্লেখ করুন। 

৬ | নাম-মহিমা, AIAG, নামকীর্ভন ও নামাপরাধ বৰ্ণন কৰল 

৭ | দশ দশা, BEAD ভক্তা চতুঃষ্টিগুণ এবং আত্মারাম শ্লোক 
একযষট্রা প্রকার অর্থ লিখুন। | 

৮। মুকুন্দমালা, স্তোত্ররত্বঃ হরিভক্তি-কল্পপতিক|, যোড়শশ্গ্রন্থ ; 
fraser শ্লোকী হইতে শ্রীল মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-ভির cap 
উদ্ধার করুন। 

৯। (ক) স্তবমালা, খে) স্তবাবলী অথবা স্তবামৃত লহরী গে) পন্থা 
বলী, (ঘ) প্রার্থনা ডে) কল্যাণকল্পতরু হইতে প্রধান প্রধান cer 
ও নীতি লিখুন | 


'ভক্তি-শান্ত্রী পরীক্ষার দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র 
পূৰ্ণ সংখ্য|--১০০ কাল--১৫৷ 
১। নিয়োজ পাঁচটা বিষয়ে নাতিদীৰ্ঘ প্রবন্ধ রচন|কক্লনল । - 

(১) নাম-ভজন; ও তাহার সৰ্ব্বোভ্তমত| 
(২) কঞ্চলাভের প্রণালী a 
(৩) কর্মী হইতে জ্ঞানী, জ্ঞানী হইতে ত্যক্জ-জ্ঞান VF 
তাই। হইতে প্রেমৈক-নিষ্ঠ ভক্ত, তাহা হইতে গোপীগণ, গোবর, 
হইতে শ্রীরাধিকা ও তৎসৃশ ্ীরাধাকুণ্ড ভগবানের উত্তরোত্তর প্রা 
হইতে প্রিয়তর ও তাহা হইতে প্রিয়তম জনের উৎকর্ষ | ৷ 


প্রভুপাদ শ্রীশ্রীম্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী oy: 


(৪) বিষয় বিভাগ ক্রমে গ্ৰন্থবণিত কথাসার সহ ভক্তি-গ্রন্থের 
তালিকা ও গ্রন্থ-কর্তুগণের নাম 
(৫) ভক্তিমার্গ-প্রবেশের নিজ ইতিহাস | 


—_———_ 


বিস্তৃত বিবরণ পরবিদ্যাপীঠ-পঞ্জী, ইচৈতন্যযঠ, স্ৰীমায়াপুর, নবদ্বীপ 
হতে প্রকাশিত | তাতে সম্প্রদায় বৈভব পরীক্ষা, আচার্ধা পরীক্ষা ও 
সার্বভৌম প্রভৃতি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রাদি স'ন্নবেশিত রয়েছে | 

॥ মেদিশীপুর॥ 

শ্রীল প্ৰভুপাদ ৫ই বৈশাখ ১৩২৬ সাল কয়েকজন ভক্তসহ মেদিনীপুর 
চন্দ্ৰকোণায় হরিকথা প্রচারের জন্য গমন করেন | সেখানে সীয্াংর- 
জীৱ শ্রীমদিরে একটি ভাগবত সভার আয়োজন করা হয়। তথায় 
প্রভুপাদ “শ্রীমহা প্রভুর শিক্ষা” সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। প্রভুপাদের 
বাণী এবণ করে সকলে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন কিন্তু বাউল বাউল 
দলের কিছু লোক একটু মনঃক্ষুণ্ন হয়। 

পরদিন প্রাতে প্রভুপাদ রামজীবনপুরের দিকে যাত্রা করেন। 
স্থানীয় ভক্তগণ REST করতে করতে প্রভুপাদকে অভার্থন! পূৰ্বক 
শ্ৰীজীগৌৱবিষ্ণুপ্ৰিয়া মন্দিরে নিয়ে যান। Safes রায় মহোদয়ের 
প্রচেষ্টায় দুই দিন রামজীবনপুরে প্রভুণাদ হৰিকথা কীৰ্ত্তন করেন। 
তথাকার জনগণের শুদ্ধভক্তি ক্থা অবণের জন্য বিশেষ আগ্রহের দরুণ 
Sica a িষুপরিয়া মন্দিরে এক “Sefer আসন” প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 

বিনোদনগরে ॥ 

প্রভুপাদ যশোরের লোভাগডা হয়ে ২১শে জ্যৈঠ বাংলা ১৩২৬ সাল 
বিনোদ নগরে ভীপবমানন্দজীর গৃহে শুভাগমন করেন। তথায় 
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প্রভুপাঁদের দর্শনের জন্য বহুলোকের সমাগম হয়। দ্বিপ্রতরে এ. 
হরিকীর্তন মহোৎসবে প্রভুপাদ বহু হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন | তথায় ও 
আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। এ গ্রামে দংশ কীটের ভীষণ উৎপাত ছিঃ 
শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমনের পর এ কীট আর দেখ! যায়নি | | | 
বৈকালে প্রভুপাদ ভক্তগণপহ নালদিগ্রামে শ্ৰীযুত হীরালাল গোস্বা 
মহোদয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। গোস্বামী মহোদয় প্রভুপাদে 
আচার্ধ্যোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্বক স্বীয় গৃহে নিয়ে তার পৃজা! | 
করেন। বহু সমারোহের সহিত প্রভুপাদের সৎকার করা হয 
দ্বিতীয় দিন তীর গৃহে “বিশ্ব বৈষ্ণব সভার” অধিবেশন হয়। প্রভুগা 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূয়ণ মহাম: 
OFOY সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা করেন | অবশেষে প্রভুপাদ Fra 
ভাষণে “কর্মী জ্ঞানী ও ভক্তের বৈশিষ্ট্য কি”_-এ সম্বন্ধে বহু কা 
বলেন। ওসব কথা শ্রবণ করে বহুলোক তার প্রতি আকৃষ্ট হন। 
৷৷ চাচুবি পুরুলিয়া ॥ i 
শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ ৩০শে CHS বাংলা ১৩২৬ সাল WAM 
টাচুরি পুরুলিয়া গ্রামে শ্রীপাদ কুঞ্জবিহীরী আচার্ধ্যত্রিক প্রতুর গর 
শুভ-পদার্পণ করেন। তিনি আগের থেকে প্রভুপাদের অভাৰ্থ্য 
জন্য লোকজন ও ব্রব্যাদির আয়োজন করে রেখেছিলেন প্ৰভুগাঢ 
সঙ্গে প্রায় ২৭২৫ জন ভক্ত ছিলেন। প্রভূপাদ দুইদিন তথায় হরিক' 
কীৰ্ত্তন মহোৎসব উদ্যাপন করেন। একদিন এক বিরাট নগর-সংকী(_ 
দল বের হয়। তারপর AGT ধৰ্মরক্ষিণী সভার মণ্ডপে প্রভুপাদ “CM 
সম্বন্ধে এক বতুতা করেন | এ সভায় শ্রীযুক্ত অমৃত লাল wate 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰ নাথ বসু, স্বামী শ্রীসত্যানন্দ মহারাজ প্রভৃতি বহু সন 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। | 
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বৈষ্ণবধৰ্ম সম্বন্ধে বহু লোকের ভুল ধারণ। ছিল। তারা যনে করে 
কেবল অশিক্ষিত বোকা লোক এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রভুপাদের 
কথা গুনে এ ধারণা অনেকের দূরীভূত হল। সভার অন্তে জনসাধারণের 
তরফ থেকে রায়বাভাছুর মহাশয় বললেন--আজ্ৰ প্ৰান্ত মহাপ্রভু 
শ্রগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের এরূপ মহান্‌ দার্শনিক বৈদান্তিক পণ্ডিত 
গোস্বামীর দর্শন আমাদের হয় নি। আজ wife বজ্জিত এ দেশ পবিত্র 
হল। ইহা দেশবাসীর পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। 
॥ গোপেন্্র গাছুলীর স্বপ্ন ॥ 

চন্দনী মহলগ্রাম নিবাসী শ্ৰীগোপেন্দ্ৰ চন্দ্র গালা এক স্বপ্ন দর্শন 
করে শীঘ্ৰ টাচুরিপুরুলিয়। গ্রামে আগমন করেন | তিনি ১৭|১৮ বছর 
পূৰ্ব্বে ভীষণ VA রোগে আক্রান্ত হন। বহু চিকিৎস| করে কোন 
ফল পান নি। অবশেষে তিনি নিরুপায় হয়ে ভগবানের শরণ নিতে 
থাকেন। হঠাৎ একরাত্রে স্বপ্ন দেখলেন--যেন শ্রীল প্ৰভুপাদ ত্রিদণ্ডী 
বেশে এসে তাকে বলছেন--“তুমি এ মন্ত্ৰ গ্রহণ কর, শীঘ্ৰ রোগ থেকে 
যুক্তি পাবে |” গোপেক্দ্রবারু প্রাতে উঠে স্রানাদি সেরে, সে মন্ত্র জপ 
করতে লাগলেন | তখনই যেন কিছুটা উপশম বোধ করতে লাগলেন | 
কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হলেন। সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট পুরুষপ্রবরকে আজ 
সাক্ষাৎ দর্শন করে, গোপেন্দ্রবাবু আনন্দের সহিত তার Dewy বন্দনা 
করতঃ ভক্তগণের কাছে কাহিনীটি বৰ্ণন করলেন। প্রভুপাদের মহিম! 
দৰ্শন করে এবং শুনে সকলে বিস্মিত হলেন। পুরুলিয়া গ্রামের 
অনেক লোক প্রভুপাদের থেকে মন্ত্র গ্রহণ SACHA | 

SQ পুরুলিয়া গ্রামে হুই দিন অবস্থান করবার পর শোলপুর 
ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হলেন । পথে একটি নদী পার হতে হয়। 
নদীটি পার হয়ে একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রভুপাদ যাচ্ছেন, রাস্তার 
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পাৰ্শ্ববৰ্তী এক ঘরের এক বৃদ্ধা, প্রভুপাদকে দেখে, তাকে একটি ay 
ও চারিটি পাতিলেবু দেবার জন্য উদগ্রীব হলেন | অতি সামান্য yy 
দেখে বৈষ্ণবগণ কেহই তা” নিতে চাইলেন না। বৃদ্ধটি খুব অনু 
বিনয় করতে লাগলেন | ভগবান্‌ যেমন ভক্তবৎসল, তার ভক্তগণ 
সেরূপ। অন্তৰ্ধ্যামী প্ৰভুপাদ FNS পেরে, পেছনের দিকে তাকালে 
এবং বৃদ্ধাটির একাপ্তিকতা লক্ষা করলেন। তখন যদিও তিনি বৃদ্ধা 
কুটার থেকে অনেকটা দুরে চলে গিয়েছিলেন, তথাপি তার আছি, 
দেখে পুনঃ তার কুটার সন্নিধানে ফিরে এলেন এবং তার দেওয়া জিমি 
গুলি খুব আদর করে স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। বৃদ্ধা অতি প্রফুল্ল চি; 
ভক্তি গদগদ কঠে "ওগো দয়ালু গুরু” বলে প্রভূপার্দের শ্রীচরণে ay 
হলেন। প্রভুপাদের এ করুণা দেখে ভক্তগণ অতিশয় বিস্মিত হলেদ 
পথে চলবার সময় প্রভুপাদ বললেন--“ভক্তের দেওয়া সামান্য বয় 
ভগবানের কাছে ভুরি বলে মনে Sa | 
ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি ata | 
অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায় ॥ 
শাস্ত্রে পাচ প্রকার ভিক্ষার কথা আছে। আজ এ ভক্তিমতী w 
জিনিসগুলি ন| নিলে মহাপ্ৰভু অসন্তুষ্ট হতেন | 
॥ শ্ৰগোজ্ৰিমে গীতক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঘসতিপ্রতিঠা ॥ | 
বাংলা ১৩২৬ সাল ১২ই আষাঢ় থেকে ১৫ই আষাঢ় তিন দি 
নদীয়া গোদ্রমে শ্রীতক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চম বাধিক এবং stg 
প্ৰিয় শিষ্য ই খ্ৰীকৃষ্ণদাস বাবাজীর চতুর্থ বাৰিক উৎসব, তথা রী 
বিনোদ ঠাকুরের অৰ্্চামৃত্তি স্থাপনের উৎসব হয়। এ উৎসবে নবী? 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত কামাখ্যা তর্কবাগীশ, অজিতনাথ rary, We 
তর্কভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ বুজি dl 
এ ৰ 
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আঁচার্ধাত্রিক» Bate পরমানন্দ বিদ্যারতু, শ্ৰীপাদ অনন্ত বাসুদেব fear 
ভূষণ বি. এ., Sie শ্রীভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, যশোরের আইন বাবধায়ী 
asin বিশ্বাগ প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন | শ্রীল প্রভুপাদ অৰ্চ্চামূন্তি 
ও আচাৰ্য পূজ| সম্বন্ধে সিন্ধান্তপৰ্ণ এক বক্তা করেন | অবশেষে 
বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিদায়কালে পণ্ডিতগণকে 
প্রীভ্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত “এ্৷চৈতন্যশিক্ষামৃত” নামক গ্রন্থ এক 
একখানা দেওয়া হয়। 
প্রীপাদ বাদুদেবপ্রভু* পোষ্ট অফিসে চাকরী করতেন | প্রভুপাদের 
মুখে হরিকথা শুনে, তিনি চাকরা ছেড়ে দিয়ে ই্রীহরিসেবায় নিযুক্ত হন | 
জীবাসুদেবপ্ৰভু গুরু-পাদা শ্রয় করবার পর থেকে পরের ঘরে বা 
কোন গৃহোৎসবাদিতে ভোজন একেবারে ত্যাগ করেন । একদিন তাকে 
প্রভুপাদের ছোট ভাই শ্রীযুক্ত ললিত প্রসাদ দত্ত ঠাকুরের মিত্র শ্রীযুক্ত 
অমূল্য চরণ বিষ্যাভুষণ মহাশয় বায় গৃহে কোন সামাজিক উৎসবে 
ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি ভোজন করতে যান 
fil এতে শ্রীযুক্ত ললিত প্রসাদ দত্ত ঠাকুর মহাশয় তার প্রতি রুষ্ট 
gal প্রভুপাদ কিন্তু বাসুদেবপ্রছুর প্রতি বড সন্ত্ট হন ভক্তি 





ত এীরাহুদেবপ্ৰভু ইংরাজী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ ২৫শে আগষ্ট বাংল। ১৩২ বাল STH 
মাস শুরু যন্তীতিথিতে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী জেলার মন্দীগ হাতীয়া গ্রামে জন্মগ্ৰহণ 
করেন। পিতার নাম শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বহু ও মাতার নাম শ্ৰবুকত| বিধুমুখী বহু । 
Sta আর চীরটা ভাই ছিলেন__যোগেন্র (ana নাম পসভকতিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ) 
নিবাস, সুদর্শন ও হৃষীকেশ। জ্ীবাইৰেবপ্ৰভৃ ষোল বৎনর বয়মে আীভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের গ্রীচরণ দৰ্শন লাভ করেন । তিনি শৈশবকা'ল থেকে প্রীকৃকান্রাগী গীত্বাস্ধ- 
প্রিয় ছিলেন । বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলে থেকে তিনি আই, এ পাশ করবার পর 
কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বি, এ পাশ করেন। 


Se 
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সাধকের কাহারও সামাজিক আমন্ত্রণাদিতে ভোজন করা অভি! 
ভক্তি হানিকর কার্ধ্য। 
1 হরিকথা প্রচীরার্থে বঙ্গদেশাভিমুখে ॥ 

বাংলা ১৩২৬ সাল আশ্বিন মাসের মধ্য ভাগে শ্রীল প্রভুপাদ গোঁ 
বাণী প্রচারের জন্য পূর্ববঙ্গের দিকে শুভযাত্র! করলেন | আমি! 
মাসের প্রথম ভাগে দূর্গাপূজার সময় যে মহাঝড় হয়েছিল, তা Gy 
প্রসিদ্ধ। গরু, বাছুর, মানুষ কত মরে ছিল তার সংখ্যা ছিল মা 
এক বড় অশান্তির কাল এসেছিল। ঠিক সেই সময় ভগবান্‌ বোধয় 
তাদের 0 ক তাপ দূর করবার জন্য তার নিজজন প্রভুপাদকে হরিনায 
cays বিতরণীর্থে প্রেরণ করলেন । প্রভুপাদ প্রথমে নদীয়া ভেলা 
MRM নামক গ্রামে এক ভক্তের গৃহে শুভবিজয় করেন | সন্ধা! 
এক নগর-সংকীর্ডন বাহির হয়। রাত্রে স্থানীয় হরিসভায় প্রভুণা। 
“মানব জীবনের কর্তব্য” সম্বন্ধে এক সর্ববচিত্তাকর্ধক মধুর বক্তৃতা করেন। 

প্রভুপাদের বক্তৃতার অন্তে তার নির্দেশ মত শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তি 
প্রদীপ, বিদ্যাবিনোদ, বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-ভূষণ বি. এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ fate 
ভক্তিশাস্ত্ৰী এম. এ, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবত ভূষণ, শ্রীযুক্ত অনন্ত 
বাস ব্রহ্মচারী Fargas বি. এ, শ্রীযুক্ত কবিভূষণ Ratas, শ্রীআচা। ৷ 
দাস পঞ্চরাত্ৰাচাধ্য প্রভৃতি ভাগবত ধৰ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন | সভা 
মধুর হরিনাম সংকীৰ্ত্তন হয়। সমবেত সঙ্জনবৃন্দকে প্রভুপাদের রচিত. 
প্রাকৃত রস শত-দূষণী নামক গ্রন্থ বিতরণ করা হয়। 
॥ কুষ্ঠিয়া ॥ ] 

পরদিন শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ সঙ্গে কুঠিয়ায় শুভবিজয় Hl 


তথায় সন্ধ্যাকাঁলে শীশ্বীগোগীনাথ জীউর মন্দিরে এক ভাগবত সার, ৷ 
অধিবেশন হয়। ৷ 


SS সেখানে দৈববর্ণাশ্রম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন | 


প্রভুপাদ গ্রান্রীমন্তক্তিসিদ্বান্ত সরস্বতী ২১ 


| বন্ধ সজ্জন বান্ধি প্ৰভুপাদের হরিকথা শ্রবণের জন্য এসেছিলেন । কেবল 
বর্ণাআম ধৰ্ম এবং দৈববর্ণাশম ধর্মের মধো বিশেষ বৈশিষ্টা কিতা 
শুনে সকলে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং বৈষ্ণব-ধৰ্মের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করেছিলেন | 


॥ পাবনা ৷৷ 

কুষ্টিয়া হতে পরদিন প্রভুপাদ Bara যোগে পাবন! এলেন | Gata 
ঘাটে প্রভুপাদকে সম্বর্ধনার জন্য ভক্তগণ পুষ্প-মাল্যাদি নিয়ে উপস্থিত 
ছিলেন। প্রভুপাদ ঘাটে পৌছলে ভক্তগণ পুষ্প-মালযাদি দিয়ে তাকে 
অভ্যৰ্থন| জানান । প্রভুপাদের জন্য পাবনা সহরে একখানা গৃহ আগের 
থেকে ঠিক করে রাখা হয়েছিল। প্রভুপাদ ভক্তগণসহ তথায় রইলেন | 
অপরাহ্ে বিহারীলাল সাহার শ্রীগৌরাঙ্র-মন্দির প্রাঙ্গনে বিরাট সভার 
আয়োজন করা হয়। সভাতে বহুলোকের সমাগম হয়েছিল। সভা- 
স্থলে প্রভুপাদ এবং তার সঙ্গী ভক্তদের কারও কারও অরুণবন্ত্র দর্শনে 
লোকের মনে কিছুটা বিস্ময় ও সন্দেহের উদয় হচ্ছিল। বৃন্দাবনের 
বৈঞ্ঞব-বাধাজীরা শ্বেত-বন্ত্র পরিধান করেন। তথাকার গোস্বামীরাও 
গৃহস্থ-বেলী, অথচ বৈষ্ণব Head প্রতি বছর আশ্বিন ও কান্তিক 
মাসে নবদ্বাপের বহু গায়ক গোস্বামী নামধারী বাক্কি পাবন! যেতেন 
এবং ভাগবত পাঠ, কীৰ্ত্তনাদ্বি করতেন। তাদের পাঠের বা কর্তনের 
যে রীতি তার থেকে প্রভুপাদের পাঠের বা কীৰ্ত্তনের রীতি ছিল সম্পূর্ণ 


পৃথক। তিনি শ্ৰীরূপ গোস্বামীর উপদেশাম্বতের প্রথম শ্নোকের ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে “গোস্বামী কে ?” তার লক্ষণ কি? তা যখন বলতে 





লাগলেন, শ্রোতাগণ পদে পদে বিস্মিত হতে লাগলেন এবং প্রভুপাদের 
পরিচয় নিতে লাগলেন | 
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পরদিন স্থানীয় এক ব্রাহ্মণের বৃহৎ আঙ্গিনায় ভাগবত সভা 


আয়োজন হয়। পূৰ্কা দিনাপেক্ষা এ দিন লোক সমাগম বেগী হয়। | 
প্রভুপাদ “দৈববরণাশরম” এবং “জাতি গোদ্বাসীবাদ” সম্বন্ধ বা | 
করেন। এ দিনের সভায় উল্লেখযোগ্য অতিথি ছিলেন শাস্তিপুরের ৷ 
শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী ও তার অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফী- | 
ভূষণ তর্কবাগীশ | বক্তৃতা শ্রবণ করে এ'র প্রভুপাদের ভূয়সী প্রশংসা | 


করেন এবং তাকে ধন্যবাদ জানান। পরদিন প্রভুপাদের সঙ্গে ws 


করবার জন্য এক স্মার্ভ-পণ্ডিত উপস্থিত হন শ্রীবাসুদেবপ্রভু, শ্রীহরি- | 
পদ বিদ্যারত্ব ও আজ্গদীশ ভিপ্রদীপ ঠাকুর তর্কে তাকে পরাস্ত | 
করেন অবশেষে ব্রাহ্মণটি পরাভূত হয়ে যাবার সময় বললেন--অউ- | 


বজ্র সঙ্গে বের হয়েছেন, পরাস্ত করব কি করে? 
॥ সাত বেড়িয়া ॥ 


বাংলা ১৩২৬ সাল ২২শে আশ্বিন লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন ভক্তগণ সহ | 
Seagate নৌকা করে পদ্মানন্দী দিয়ে সাতবেডিয়ায় উপস্থিত হন! ৷ 
তথাকার ভক্তগণ বহু সন্মান পুরঃসর তাকে স্বাগত জানান। oe | 
শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু অধিকারী মহোদয় প্রহুপাদকে স্বীয় গৃহে নিয়ে বিবিধ | 
রাত্রে অনাথবন্ধু অধিকারী মহোদয়ের ৷ 
ভার অধিবেশন হয়। তথায় প্ৰভুপাদ | 


বহু শ্রোতার সমাগম হয়েছিল। ৷ 
দি করেছিলেন। আর i 


উপকরণে ভোজনাদি করান। 
গৃহের প্রাঙ্গনে এক ভাগবত স 
“শ্রীনাম” সম্বন্ধে বন্ধ তা করেন। 


ভক্তগণ বিপুল আনন্দভরে নাম-সংকীর্ডনা 


য়ে শথাকবার জন্য গ্রামব সি ভক্তগণ প্রভুপাদকে অনুনয় 
ক afte থাকবা সী ভৰ বিনয় 
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॥ সাগর কীদি ॥ 
পরদিন প্রভুপাদ সাতবেড়িয়া হতে 


করেন। বৈকালে বিরাট নগর সংকীর্ডন বের হয়। রাত্রে Bae 


mmm (২, 


সাগর কাদি গ্রামে শুভবিজয় . 








গ্রভুপাদ শ্রীত্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ৭৩ 


দীনবন্ধু পোদ্দার মহাশয়ের আঙ্গিনায় এক ভাগবত সভার আয়োজন 
হয়। সভায় প্রথমে ক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, তারপর শ্রীবা দুদেবপ্রভু, 
আচার্যাত্রিক প্রভু, হরিপদ froray ও গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ বক্তা 
করেন | পরদিন প্রভুপাদ পোদ্দারবাবুর গৃহে সমস্ত দিন সমাগত 
এদ্ধালু ব্যক্তিদের নিকট হরিকথা কীৰ্ত্তন করে। শ্রাল প্রভুপাদের 
কৃষ্ণকথাবিষ্টতা দেখে সকলে বিস্মিত হন। 

২৬শে আশ্বিন সোমবার শ্রীল প্ৰভুপাদ ভক্তগণপহ ফরিদপুর জেলার 
অন্তর্গত বেলগাছি গ্রামে শুভবিজয় করেন। এখানে সকালে ভক্ত 
শ্রীযুক্ত শশধর সাহা মহাশয়ের বাড়ীতে এবং বিকালে শ্রীযুক্ত প্রভাস 
চন্দ্র চৌধুরীর গৃহে কীর্ভন হয়। দৈববর্ণাশ্রম এবং ভক্তিধর্ম সম্বন্ধে 
agit উভয়স্থলে হরিকথা বলেন | 
॥ রাজাবাড়ী গ্রামে॥ 

২৭শে আশ্বিন প্রভুপাদ ফরিদপুরের অন্তর্গত রাজাবাড়ী গ্রামে 
নবগোৌরাধ্রবাদী শ্রীরামগোবিন্দ সরকার মহাশয়ের ভক্তিমতী ভগিনী 
Fs সুরবালা দেবীর ভবনে শুভবিজয় করেন! প্রভুপাদ তথায় 
শ্রীগৌরসুন্দরের আর ছুই অবতার সম্বন্ধে বহু হরিকথা বলেন । কথা 
অধণ করে বহু লোক তার প্রতি আকৃষ্ট হন। 
॥ লোহজঙ ॥ 

২৮শে আশ্বিন প্রভুপাদ গোয়ালন্দ হয়ে লোহজঙ্গ বন্দরে পৌঁছান | 
বসার থেকে শ্রীশোদানন্দন ভাগবত-ভূষণের গৃহে শুভ পদার্পণ করেন | 
প্রহুপাদের দর্শনের জন্য তথায় বহু লোকের সমাগম হয়েছিল | সমাগত 


লোকদের নিকট প্রতুপাদ অনুক্ষণ হরি কথা কীর্তন করেন। 
১০ 


ag যঠ অধ্যায় 





॥ ডোমসার গ্রামে ॥ 
লোহ্জঙ্গ থেকে অপরান্তে agile ডোমসার গ্রামে আগমন" 


করেন। ডোমসারে ভক্ত ব্রজেন্্র কুমার রায় মহোদয় প্রভুপাদরে 
বহু ভক্তপুরঃসর গৃহে নিয়ে সেবা করেন রাত্রে তার গৃহে বক্তৃতা হয়৷ | 
তার ঠাকুর বাড়ীতে প্রভুপাদ তিনদিন অবস্থানপূৰ্ব্বক অনুক্ষণ ইরিকথ।; 
বলেন। তার দর্শনের জন্য বহু দূর গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোকজন | 
আগমন করেন। বহু লোক প্রভুপাদের প্রতি MISS হন । তাদের | 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হরেন্দ্রবাবু | | 
॥৷ চানারায় ॥ | 
২রা কাত্তিক সপার্ধদ প্রভুপাদ হরিবাসর দিবসে চাসারায় গ্রামে 
শ্রযুক্ত রজনীকান্ত বসু মহোদয়ের গৃহে শুভ পদার্পণ করেন বসু 
মহাশয় প্রভুপাদকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুলা অভাৰ্থন| ও পৃজাদি করেছিলেন। | 
এ র বড় পুত্র যোগেন্দ্র (শ্রীগদীশ ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, সন্নযাস-নাম | 
Streams তীৰ্থ মহারাজ) এবং ছোট পুত্র শ্রীঅনন্ত (জ্ৰীঅনন্ত বাসুদেব 
পরবিদ্যাভূষণ সন্নাস-নাম শ্রীমন্তক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ) | প্রভুণাদ 
তথায় সন্ধ্যা হতে হরিকথা প্রায় রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত বলেন। | 
তারপর সারারাত্রি ভক্তগণ সংকার্তন করেছিলেন । মধ্যান্কে বিরাট | 
মহামহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল । অপরাহ্নে টানাবাজার প্রীপ্রী- 
গোপীনাথ জীউর মন্দিরের বিশাল নাটামন্দিরে এক ভাগবত সভার 
টা হয়। agtte তথায় সনাতন ধৰ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 
রাদন প্রভুপাদ ভ =, 
ত ae গা নৃ-্ঞ্জে এক ভজগৃহে শুভবিজয় করেন | 
851 কান্তিক বাংলা ১৩২৬ ং 
পি না ই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ মঙ্গলবার 
ভবিজয় করেন। ফরিদাবাদে 








প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ৭৫ 


্রীরাদবিহারী সাহার ঠাকুর বাড়ীতে প্রভূপাদের থাকার ব্যবস্থা কর! 
ox | প্ৰভুপাদ তথায় অবস্থান করে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে হরিকথা 
কীর্তন করতে লাগলেন ॥ একদিন পিটি-লাইব্রেরীর মালিক শ্রীনগেন্দ্ 
কুমার রায় মহোদয়ের ঠাকুর বাড়াতে প্রমাদ পাওয়ার জন্য প্রভুপাদের 
আমন্ত্রণ হয়! কিন্তু তথায় তিনি প্রসাদ গ্রহণ করেন নি; না করার 
কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন_-“ভাড়াটিয়া বামন দ্বারা কখনও 
সেবা হয় না| ভগবান্‌ তাদের হাতে খান না, Safar ভক্তের 
হাতে ভোজন করেন।” নগেন্দ্র কুমার মহোদয়ের ঠাকুর বাড়ীর 
্রাহ্মণগণ ছিলেন রামায়েৎ এবং বেতনভোগী। ঢাকার ম্ৰাযুক্ত রাধা- 
বল্লভ বাবু প্রভুপাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। প্রভুপাদের 
আশ্রয় নেবার পর তার নাম হয়েছিল- শ্রাপাদ্ রাধাবল্লভ ব্ৰজবাসী | 


a কাত্তিক শুক্রবার প্রভুপাদ বিক্রমপুর অন্তৰ্গত সিরাজ দীঘার 
নিকটবর্তী আবির পাড়া গ্রামে ভুবনমোহন মণ্ডলের বাড়ীতে শুভবিজয় 
করেন এবং বহু হরিকথা বলেন। তথায় বহুলোক প্রভুপাদের aA 
হরিকথ! শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন | এবার ঢাকার ART 
তিনদিন অবস্থান করে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন | 


॥ শ্রীতত্তিবিনৌদ-আসনে ॥ 


৮ই কান্তিক প্ৰভুপাদ ঢাকা হতে কলিকাতা শুভ বিজয় করেন এবং 
৯ই কান্তিক থেকে শ্রীভক্তিবিনোদ-আগনে উৎসব আরম্ভ হয় I এ 
সময় কলিকাতার বহু সজ্জন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি প্রতিদিন প্রতুপাদের ভীচরণ 
দর্শন ও তার কথ! শ্রবণ করতে থাকেন । অনেকে তার আশ্রয় গ্রহণ 
করতে লাগলেন | ১৩ই পৌষ পর্য্যন্ত প্রভুপাদ প্রীতক্ষিবিনোদ আসনে 
অবস্থান করে ১৪ই পৌষ পুনঃ প্রচারে বাহির হলেন। 


& ষ অধ্যায় 





॥ কোটাচাদপুর ॥ 

কোটাটাদপুর নদীয়া জেলার অন্তর্গত | HAT প্রভুপাদ way 
ভক্ত শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম মিত্র মহোদয়ের গৃহে শুভ: পদাৰ্গ 
করলেন। সেখানে সন্ধায় এক সভার আয়োজন হয়। প্রভুপাঃ 
শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃত| করেন। ক] 
লোক তচ্ছুবণে প্রভুপাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তার চরণে অনেক] 
পরিপ্রশ্ন করেন। এ বক্ত তা তাদের কাছে যেন অভিনব বলে মনে 
ইয়েছিল। 

॥ শ্রীপাট মহেশপুরে ॥ 


৷ 
৷ 
| 
৷ 


ই. বি. রেলওয়ে শিবনিবাস ষ্টেশন হতে মোটর যোগে দৌলতগঞ্জ | 
তথা হ'তে নৌকা অথবা গো-যানে মহেশপুর যাওয়া যায় | : এখানে 
ট্রানত্যানন্মপ্রভুর পার্ধদ ্রসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট বর্তমান । 

প্রেমরস সমুদ্ৰ--সুন্দরানন্দ নাম | 
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ধদ প্রধান ৷ 
--(চৈঃ ভাঃ অন্তাঃ ৬) 
সুন্দয়ানিন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য নর্ম্ম । 
যার সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজধর্ম ॥ 
| —( 0b: চঃ আদি ১১২৩) 
UAT নামাসীদদ্ Sex সুন্দরঃ। = ( গৌঁঃ গঃ ১২৭) 


ইনি ব্রজলীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুদাম ছিলেন | | 


-(শ্রীগোৌঁড়মগ্ল পরিক্রমা) | 
কীৰ্ত্তন করতে করতে Hawaii 
পাটে আগমন করেন। আগের 
বার্ড! প্রচারিত হওয়ায় তথায় 


কোটাটাদপুর থেকে নৌকা যোগে 
মহেশপুরে রসুন্দরানন্দ ঠাকুরের স্ত্রী 
থেকে শ্রীপাটে প্রভুপাদের শুভাগমন 








প্রভুপাদ শ্রীশ্রী প্তক্তিসিদ্ধাস্ত সরদ্বতী টি 


বহুলোক তার দর্শনের জন্ম প্রতীক্ষা করছিলেন। মন্দির-প্রাঙ্নে 
এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রভুপাদ সে সভায় *শুদ্ধ-ভক্তি ও 
উজ্জল রস” সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তা করেন। তথাকার পণ্ডিত 
স্বামিগণ তার প্রতি বিশেষভার্ধে আকৃষ্ট হন এবং তাকে অনেক 

বিষয় সম্বন্ধে পরিপ্ৰশ্ন করেন | 
॥ হরিনারায়ণপুরে ও শিবপুরে ॥ 

খ্ৰীমুকুন্দদাস নামক এক ভক্তের আগ্রহে again কুণ্টিয়া থেকে 
নয় মাইল দূরে হরিনারায়ণপুরে ও শিবপুরে শুভবিজয় করেন | শিব- 
পুরে শ্ৰীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার এক অধিবেশন হয়! তিন দিন তথায় 
নগর সংকীর্ভন এবং পাঠ বক্ত, Sife হয়েছিল। “দৈববর্ণাশ্রম সম্বন্ধে” 
এক বক্তৃতা প্রভূপাদ করেন | তিন দিন অহোরাত্র হরি-কীর্ভন মহা- 
মহোৎসবে শিবপুর বিষ্ণুপুরে পরিণত হয়েছিল। সেখানে শ্রাল 
ASNT অনেককে রুপা করেছিলেন। 
॥ বরম্গণ্র বন্দরে ॥ 

১০ই জ্যৈঠ স্ৰীল প্ৰভুপাদ বহু ভক্তপহ বরমগঞ্জ বন্দরে ATS মদন- 
মোহন দাসের গৃহে শুভবিজয় করেন। তথাকার ভক্তগণের উৎসাহে 
চার দিন ধরে প্রভুপাদ ভক্তসঙ্গে হরিকথা কীর্ভন মহোৎসব করেন | 
প্রভূপাদের বাণী শ্রবণে শিক্ষিত জনগণের মনে বৈষ্ণব-ধৰ্মের প্ৰতি এক 
নতুন ভাবের উদয় হয়েছিল | 

স্বামী শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী এম. এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের 
দর্শনের জন্য আগমন করেন এবং তার HCA অনেক কথা শোনেন | 
প্রভুপাদ চার দিবস বরমগঞ্জে হরিকথা প্রচার করে মায়াপুরে প্রত্যা" 
বর্তন করেন। 


<a © ষষ্ঠ অধ্যায় 





॥ গৌরকুণ্ড ! ৰ 

কলিকাত| নিবাসী শ্রীযুক্ তিনকডি নন্দী মহাশয় Wary | 
প্রেরণায় মায়াপুরে যোগপীঠের সংলগ্ন ভূমিতে শ্রীবিগ্রহগণের সেবা; | 
জন্য “গৌরকুণ্ড” নাম দিয়ে এক সরোবর বাংলা ১৩২৫ সালে খনন | 
করান। প্রভুপাদ Bay প্রচারিণী সভার তরফ থেকে “ঙক্রনুহৃৎ | 
নামক আশীৰ্ব্বাদ পত্র তিনকডিবাবুকে প্রদান করেন। 


॥ পরমপুজ্যা শ্রীযুক্ত! ভগব গীদেবীর অপ্রকট ॥ ৷ 
৯ই আষাঢ় বাংলা ১৩২৭ সাল বুধবার শুক্লা সপ্তমী তিথির প্রাতে 
ভক্তি-ভবনে প্রভুপাদের জননী শ্রীযুক্ত ভগবতীদেবী অপ্রকট হন। 
ছয় বছর আগে ঠিক এ তিথিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও অপ্রকট | 
হয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত ভগবতীদেবী অপ্রকটের ACH শ্রীল প্রভুপাদকে 
শখ্যা-পাশে ডেকে এনে নির্দেশ দেন যে--“বিশ্বের সর্ববত্র যেন শ্রীগৌর- 
সুন্দরের বাণী এবং তার ধামের প্রচার হয়।” 
কলিকাতা উষ্টাভিঙ্গি রোডে শ্ৰাভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীল প্রভুপাদ। 
জন্মা্টমীর দিন ২১শে ভাদ্ৰ ১৩২৭ সাল ইংরাজী ১৯২০ জন শ্রীগৌর-! 
সুন্দরের ও শ্রীরাধাগোবিন্দের খ্ৰীমুত্তি প্রতিষ্ঠা করেন | মাধুকরীর | 
| 





দ্বার| বিগ্রহের সেবা কাধ্য সম্পন্ন হত। 

Gx ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা-পাত্ৰ Sei ভক্তিপ্রদীপ 
বি. এ. মহোদয়ের পত্নী বিয়োগ হলে, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় 
সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। প্রভুপাদ তাকে ইংরাজী ১৯২০ সনের 
১লা নভেম্বর বাংলা ১৩২৭ সাল কান্তিক মাস যথাশাস্্র বৈষ্ণব-হোমারি 
FONG ্রিদগু-সন্যাস সন প্রদান করেন তার নাম হয় শ্রীমণ্তভি- 
প্রদীপ তীৰ্থ মহারাজ | সেদিন কুলিয়| নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ 
চন্দ্ৰ চৌধুরী মহাশয় সংক্রিয়া সার দীপিকা বিধানানুসারে দবীক্ষ|-মন্্ৰা 








প্রভুপাদ শ্ৰীনীমদ্রক্ৰিপিদ্ধান্ত সরস্বতী ৭১ 


গ্রহণ করেন । Sore মহারাজ সন্ন্যাস গ্রহণের পর ঢাকা নগরীতে 
গৌর-বাণী প্রচার করতে যান। 

বাংলা ১৩২৭ সাল ৯ই ফাল্গুন ইংরাজী ১৯২১ সন শ্রীল প্রভুপাদ 
দ্বিতীয়বার ঢাক! মহানগরীতে শুভবিভয় করেন। তার থাকবার 
বাবস্থা হয় লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির ঠাকুর বাড়াতে SAA শ্রীল 
তীৰ্থ মহারাজ ঢাকায় গোরবাণী প্রচার করছিলেন। ঢাকা নগরীতে 
্্ীলপ্রতুপাদের দ্বিতীয়বার শুভবিভয় বাৰ্ত্তা বিঘোষিত হল। বছ 
লোক এসে তার কথা শ্রবণ করতে লাগলেন | ঢাকার বহুস্থানে 
সভা সমিতিতে ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকের গৃহে পাঠ কীর্ভন ও বক্তার 
বাবস্থা হতে লাগল | 

ডাক্তারী পাশ করে শ্রীশরৎচন্দ্র দাস মহাশয় শ্রীল তীর্থ মহারাজের 
হরিকথা শুনে তার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং শ্রীল প্রভুপাদের 
জ্ৰীচৱণে আত্মসমর্পণ করেন। প্রভুপাদ তাকে পাঞ্চরাত্র-বিধিতে দীক্ষা 
প্রদানাস্তর শ্রীশ্যামসেবক দাসব্রন্মচারী নাম প্রদান করেশ। শ্রীসুবোধ 
চন্দ্র দাস (সুন্দরানন্দ বিদ্াবিনোদ ) সে বছর বি.এ. পাণ কৰে 
Sha তীৰ্থ মহারাজের কাছে হরিকথা শুনে তার প্রতি খুব আকৃষ্ট হন 
এবং একদিন নগর কীর্তন কালে প্ৰভুপাদের দর্শন লাভ করেন। 

বাংলা ১৩২৭ সালে বরিশাল বানরীপাড়া থেকে শ্রীযুক্ত ADK 
গুহ ঠাকুরতার দ্বিতীয় পুত্ৰ--শ্ৰীবিনোদবিহারা বাবু লৌকিক Feet 
লাভাদি পরিত্যাগ করে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীল 
প্রভুপাদ্বের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করেন | পরবর্তীকালে সন্ন্যাসগ্রহণের 
পর এর নাম হল, শ্ৰীমন্তক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব মহারাজ | 


শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্তব-কোষ প্জ্ীবৈষ্ণব মঞ্জষা” ছাপতে আরম্ভ 
করেন । প্রথম খণ্ডের ছাপার খরচা দিলেন, কাশিমবাঁজারের মহারাজ! 
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্ৰ নন্দী মহোদয় | 


রি ষষ্ঠ অধ্যায় 


॥ ধানবাদে ॥ 
বাংলা ১৩২৮ সাল ইংরাজী ১৯২১ খৃষ্টাব্দ ১৮ই আগষ্ট খীণ! 
দেবের আবির্ভাব তিথির থেকে একমাস কাল উল্টাভিঙ্জি জংসন রোজ | 
উভক্তিবিনোদ-আসন গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব উদ্যাপন করবা? 
পর জীল প্রভূপাদ গৌর-বাণী প্রচারের জন্য ধানবাদাভিযুখে wea 
করেন | সঙ্গে ছিলেন শ্রপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রাপাদ বারুদ 
প্রভু, জ্ৰীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ত ও শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্ারত্ু প্রভৃতি। 
শ্রীল প্রভুপাদ ধানবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যাঃ 
( Satie অপ্রাকত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ) মহোদয়ের ভবনে শ্তভবিদ্য 
করলে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় গুরু-পাদপদ্মকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ae 
স্বাগত সৎকার করেন । বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ও তার এক % 
ডি. টি. এস. অফিসের অফিসার শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্ত মহাশয় ইত:- 


পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবার সহায়তা 
করেছিলেন | 





প্রথম দিন ধানবাদের উকিল জ্ঞানেন্দ্ৰ নাথ রায় মহাশয়ের ভবনে 
Site তীর্থ মহারাজ বন্তৃতা করেন। শেষের দিকে শ্রীল প্রতুপা? 
কিছু হরিকথা বলেন। দ্বিতীয় দিন লিণ্ডসে ক্লাবে এক অধিবেশন 
ইয়। তাতেও শ্রীপাদ তীৰ্থ মহারাজ সনাতনধর্ম সম্বন্ধে IGS] করেন। 
শেষে শ্রীল প্রভূপাদ ভক্িতত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেন। তৃতীয় দিনের 
অধিবেশনে শ্রীপাদ WRAY বক্তৃতা করেন। 


ধানবাদে অনেকে 
শীল প্রভুপাদের আশ্রয় গ্ৰহণ করেছিলেন। 


সপ 








সপ্তম অধ্যায় 
[ গ্রীনবন্ধীপ ধান পরিক্রমারভ্ত ও বিভিন্ন স্থানে মঠাদি নিৰ্মাণ ] 


শ্রীল প্রভূপা বাংলা ১৩২৬ সালের FIBA মাস শ্রীনবদ্বীপ ধাম 
পরিক্রমা আরম্ভ করেন । কয়েক শত বছর পূর্বের শ্রানিবাস-আচাধ্য ও 
ট্রীনরোত্তম-ঠাকুর পরিক্রমা করেছিলেন জানা যায়। ঠাকুর শ্রীভক্তি- 
বিনোদ একবার পরিক্রমা করেছিলেন | 

শ্রীল প্রভূপাদের প্রথম-বর্ধের পরিক্রমা ১০ই ফাস্তুন দশমী তিথি 
থেকে পৃণিমা পর্য্যন্ত চারদিন চলেছিল। বহু ভক্ষ তার সঙ্গে সঙ্গে 
থেকে সংকীর্ভন করেছিলেন | দ্বিতীয় বছর নয় দিন ধরে প্রভুপাদ 
নবদ্বীপধাঁম পরিক্রমা করেন | 

প্রথম বছরের পরিক্রমার সময় বহু কষ্টে দুৰ্গম পথাদি দিয়ে চলতে 
হয়েছিল। প্রভুপাদ কয়েক জন ভক্তসহ যখন টাপাহাটিতে দ্বিজবাণী- 
নাথ ব্রহ্মচারী স্থাপিত জীজীগৌৱরগদ্াধর মন্দির অনুসন্ধান করেন 
তা বের করতে তাদের বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল। পূৰ্ব্বে টাপাহাটি 
গ্রামখানা জনবহুল ছিল। মহামারী কিন্তু তাকে একেবারে উজাড় 


করে দেয়। তখন থেকে এ স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়! কোথাও 
দুই-এক ঘর মাত্র লোক বড় কষ্টে বাস করত! পরিত্যক্ত বড় বড় 
তে প্রবেশ করতে 


বাড়ীগুলিতে সাপের ও শেয়ালের আবাস। তা 
ভয় হত। 
প্রভুপাদ গ্রামের লোকদের কাছ থেকে CIS নিতে নিতে বহু 
কট শ্রীপ্রীগৌরগদাধরের মন্দিরে এলেন ৷ দেবগৃহখান! একেবারে 
HMA 1 একদিক্‌ ভেঙ্গে পড়েছে । WA ফাটলের মধ্যে সাপ ও 
১৯) 


৮২ সপ্তম অধ্যায় 


বিছার বাস। অভ্যান্তরে শ্রীবিগ্রহদ্ধয় অনাবৃত ও অঙ্গরাগাদিহী* | 
অবস্থায় বিরাজ করছেন। তা দেখে প্রভুপাদ ব্যথিত হৃদয়ে অশ্ৰুমিছ্ধ 
নীলে বললেন--যে স্থানে দ্বিজবাণীনাথ স্বীয় প্রাণধন যুগল শ্রী গৌর, | 
গদাধরের অপূর্ব সেবা প্রকট করেছিলেন, যে স্থানের ধূলি ব্হ্মাশিবা?ি | 


দেবতাগণ সতত কামনা করেন, সে স্থানের এবং সে শ্ৰীমুত্তির আছ 
কি অবস্থা | 


প্রভুপাদ অতঃপর ভক্তগণসহ নামগান করতে করতে অতি কষ্টে ৷ 


ঝাড়ঝোপ ভেঙ্গে দেবগৃহটি পরিক্রমা করলেন। দেখলেন গৃহের 
বারান্দায় মাছের আশ পড়ে আছে। পাশের ঘরে কতেক মাটির 


ভাঙ্গ৷ হাড়ি পড়ে আছে। স্থানীয় লোকদের নিকট শুনলেন, মামগাছি | 
গ্রামের জনৈক ব্ৰাহ্মণ সপ্তাহে ছুই দিন ব| একদিন এসে, কিছু খৈ-মুড়ি | 
ভোগাদি দেয়; পার্বতী গৃতে মাছ রান্না করে খায়, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে ৷ 


যায়| প্রভুপাদ একথা শুনে বড়ই দুঃখিত হলেন | অতঃপর শ্রীবিগ্রহ- 


গণের কাছে প্রার্থনা করে শ্রীচৈতন্য মঠে ফিরে এলেন। Pas তথায় | 


উত্তম সেবা প্রকাশের সংকল্প করলেন। কয়েক মাস পরে এ জমি ও 
সেবা কাৰ্য্য স্বয়ং গ্রহণ করলেন | TOs গৃহাদি নিৰ্মাণ করায়ে তাতে 
্রীবিগ্রহগণের সেবার বাবস্থা করলেন। পরবর্তাঁ বছরের পরিক্রমার 
সময় শত শত ভক্তসহ প্রভূপাদ তথায় অবস্থান করতেন এবং মহাসংকীর্ডন 
প্রভৃতি করে রাত্রি যাপন করতেন | 
ATT দাস ঠাকুরের ও শীসারজমুরারি ঠাকুরের শ্রীপাটও 
মামগাছি গ্রামে। এ সবের অবস্থাও অতি শোচনীয় হয়েছিল। 
প্রভুপাদ ক্রমে ক্রমে এ সমস্ত ভ্রীপাটে গৃহাদি নির্মাণ করান ও পুনৰ্ব্বার 
শরীবিগ্রহগণের উত্তম সেবার বাবস্থ| করেন। 


| 
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তারপর শ্রীল প্রভুপাদ sat বিগ্রহসেবা প্রকট, শ্রীজয়দে 
গোস্বামীর শ্রীপাট fifa, গ্রামুরারি গুপ্তের গৃহ, মন্দির ও শ্রী শ্রবিগ্রহ- 
সেবা প্ৰকাশ, স্রার্টানকাজীর সমাধির সেবার ওঁজ্জল্য-বিধান, Bacay 
পাট, দুবর্ণ-বিহারে বিগ্রহ প্রকাশঃ মায়াপুরে প্রাচীন-তার্থ প্রকাশ ও 
ক্লীযোগপীঠের বৃহৎ মন্দির-গৃহাদি নির্মাণ প্রভৃতি কাধ্যে এঁকাস্তিকভাবে 
ব্ৰতী হলেন। অল্পদিনের মধ্যে সেই শ্রীপাটে অপূৰ্ব সেবাদির বাবস্থা 
aa | 
॥ প্রীমন্তক্তিরক্ষক Aiea মহারাজ ॥ 

ইনি নদীয়া নিবাসী । পূৰ্ব্বনাম পণ্ডিত ভীযুক্ত রামেন্দ্ৰ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
বি.এ। Qa প্রভূপাদের শ্ৰীমুখে ভাগবত পরম্পরায় শ্রোত পথে 
বাস্তবতঃ ভগবদ্‌-দর্শনের কথা শ্রবণ করে, ভট্টাচাধ্য মহাশয় স্মাৰ্ত্ত-বাদ 
পরিত্যাগ পূৰ্বক শ্রীল প্রভুপাদের oa আশ্রয় করলেন। শীঘ্র 
পাঞ্চরাত্রিক বিধানে দীক্ষা গ্রহণ করলেন | দীক্ষার নাম শ্রীপাদ রামেন্দ্ 
সুন্দর দাসাধিকারী বি. এ-। অতঃপর বাংলা ১৩৩৭ সাল দই আশ্বিন 
(ইংরাজী ১৯৩০ খঃ) কলিকাতা ভাগবত আসনে ভ্রীগৌড়ীয় মঠে 
প্রভুপাদের থেকে ভাগবত-ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সম্যাস-নাম 
জীমনক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ | = 
॥ গ্ৰমস্তভিভুদেব শ্ৰৌতী মহারাজ ॥ 

ইনি বাকুড়৷ জেলা-নিবাসী--শীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় | ইনি 
গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী প্রচারকগণের মুখে কয়েকদিন যাবৎ 
হরিকথা শ্রবণ এবং পরি্রশ্নানন্তর Betas ATMS অপেক্ষা, fata 
গুণ্য বেদ ( ভাগবত পঞ্চরাত্র ) শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন ও স্মার্ড- 
শাস্ত্রের নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পারেন। পরে তিনি কলিকাতা 
শ্রীতক্তিবিনোদ-আসন গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। তথায় শ্রীল, 


রি সপ্তম অধ্যায় 


প্রভুপাদের দর্শন লাভ করে ও তার কথ! শুনে শীঘ্র পাঞ্চরাত্রিক বিধানৈ ৷ 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার নাম শ্রীপাদ রামগোবিন্দ দাসাধিকারী। | 
অনন্তর তার শ্রীগৌর বাণী প্রচারে বিপুল উৎসাহ দেখে শ্রীল প্রভুপা; ৷ 
বাংলা ১৩৩৭ সাল ৭ই আশ্বিন তাকে সন্যাস প্রদান করেন। a | 


মহারাজেরও এ দিনে সন্ন্যাস হয়। 


॥ প্রভূগা ঢাকায় তৃতীয়বার ॥ 

২৩শে আশ্বিন বাংলা ১৩২৮ সাল (ইংরাজী ১৯২১ 42) By 
প্রভুপাদ বহু ভক্ত সঙ্গে ঢাকা নগরীতে তৃতীয়বার শুভ পদার্পণ করেম। 
কাঠের পুল লেনস্থ এক ঠাকুর-বাড়ীতে তার থাকবার বাবস্থা হয়। চুই 
দিন সে-বাড়ীতে থাকার পর, অন্য আর এক বাড়ীতে প্ৰভুপাদকে অপ- 


সারিত করা হয়। এ সময় প্রভুপাদ ঢাকায় এক স্থায়ী গৌর-বাধী 
প্রচার কেন্দ্ৰ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ভক্তগণ শুনে আনন্দিত হন 


এবং নবাবপুর রোডে ৬৫ টাকা ভাড়ায় একবাড়ী ঠিক করেন | ২৭শে 
আশ্বিন সে বাড়ীতে প্রথম শ্রীমাধ্ব-গোঁড়ীয় মঠ স্থাপন করা হয়। মে 
দিন বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। একদিন এক বৃহৎ নগর- 
সংকীর্ডনের দল শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রে করে বহিৰ্গত হয়। 


প্রভুপাদ বর্তমান বাড়ীখানার জীর্ণ- 
আর একখানা বাড়ী অনুসন্ধান করতে বচ 


বৃহৎ ত্ৰিতল গৃহ পাওয়া গেল। বাড়ীখানাতে ভূতের ভয় আছে বলে 
কেহ Styl নিত না | সে বাড়ীতে প্রভূপাদ ১৪ই কান্তিক বাংল| 
১৩২৮ সাল, অন্নকূট মহোৎসব দিবসে সংকীর্ডনযোগে প্রবেশ করলেন। 
শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবও সেদিন হল। ইরিসংকীর্ভনে বাড়ীখানা 
যুখরিত হয়ে উঠল। ইতের বাড়ী বৈকুণু-পুরী হল। 


শীর্ণ অবস্থা দেখে ভক্তগণকে 
লন | নবাবপুর রোডে এক- 
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কান্তিকের একমাস কাল শ্রীল প্রভুপাদ বুলন বাড়ীতে শ্রীষন্তাগ- 
বতের “RUDD” প্লোকের ব্যাখা করেন। সে মাসের রাস-পৃ্ণিমার 
দিন তিনি শ্রাপাদ নয়নাভিরাম দাস ভক্তিশাস্ত্ৰীকে ত্ৰিদণ্ড-সন্নাস প্রদান 
করেন। সন্নাস নাম হল শ্ৰীমদ্তক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ | 


জীল প্রভুপাদ ঢাকা নগরীতে একমাস কাল গোৌর-বাণী প্রচার 
করবার পর ময়মন্পিংহ জেলায় আগমন করেন | তথাকার দুর্গাবাড়ীতে 
তার বন্ত,ত। করবার ব্যবস্থা হয়। কয়েকদিন তিনি ও দুর্গা বাড়ীতে ও 
সহরের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচার করেন। ময়মন্- 
সিংহ জেলার আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰ 
মোহন ঘোষ মহোদয় প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করে তার প্রতি বিশেষ 
ভাবে আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে তিনি প্রভুপাদের থেকে দীক্ষ।- 
মন্ত গ্রহণ করেন। 

ইংরাজী ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্ৰভুপাদ পুনৰ্ব্বার ঢাকা নগরীতে শুভবিজয় 
করেন। তখন ফরিদাবাদ-নিবাসী শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে 
শুভ পদার্পণ করেছিলেন | শরৎবাবু প্রভুপাদের অমৃতময় শ্রীহরিকথা 
শ্রবণ করে পুত্র বিরহ বাথার থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি লাভ করেছিলেন 
এবং তার Bory আশ্রয় করেছিলেন । শরৎবাবুর দুই কন্যা নাম 
অপর্ণাদেবী* ও সুষমাদেবী | 





* গ্ৰীবুক্ত| অপর্ণাদেবী ইংরাজী ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, We গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের 
থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং স্থষম।দেবী এ সালের পৌষ মান কলিকাতা শ্রীভাগবত 
আমন গৌড়ীয় মঠে এসে দীক্ষা নেন। শৈশব থেকেই শ্ৰীযুক্তা অপর্ণাদেবীর কবিত্‌ শক্তি 
ফুটে উঠে। তিনি সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকায় প্রায় প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতেন। 
পরবর্তীকালে তিনি শ্রীরপ গোস্বামীর “স্তবমালা”র এবং শ্রীরঘুনাথ দাম গোস্বামীর 
“Buzala পদ্ধানুবাদ করে বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হন। 


ve সপ্তম অধ্যায় 


॥ গৌড়ীয় পত্রিক| ॥ 
aa agate ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিঠিত পত্রিকা “শীসজ্ন- | 
তোষণী” ১৮শ খণ্ড থেকে ২৪শ খণ্ড TTS ছাপান। পরবর্তীকালে 
তিনি সে পত্রিকা বৃহদাকারে “গৌড়ীয়” নাম দিয়ে বাংলা ১৩২৯ সালের | 
gal ভাদ্র শনিবার থেকে কৃষ্ণনগর ভাগবত CATA ছাপ'তে Alay 
করেন। প্রথমে যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুল og | 
বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ব এম, এ, বিঃ এল, 
প্রুফ সংশোধক ছিলেন জীপাদ অনন্তবাস ব্রহ্মচারী বিঃ এ, এবং 
প্রকাশক ছিলেন শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী-কৃত ay চতুৰ্থ বর্ণের 
পরে সম্পাদক হলেন শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্াদিনোদ বি. এ। | 
॥ পুরুধোত্তম মঠ ॥ 
বাংলা ১৩২৯ সালের জোষ্ঠ মাসে শ্রীল প্ৰভুপাদ পুরীধামে শুভবিজয় 
করেন এবং কয়েকদিন ভক্তদের নিকট হরিকথ! কীর্তন করেন ৷ জান 
যাত্রা দিবসে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকট ভক্তিকুঠিতে, তিনি 
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ইংরাজী ১৯৩) 
খ্‌ষ্টাবে বাংলা ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীল প্রভুপাদ চটক পর্বতে 
শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। 
॥ A festa প্রগণায় ॥ 


মাঘ মাসে শ্রীল প্রতুপাদ সাওতাল পরগণায় প্রচারের জন্য শুভবিজ 
করেন। মুরগামণ্ডা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবুলাল রাম মহাশয়ের 
বিশেষ প্রার্থনায় তার গৃহে শুভ পদার্পণ করে ্্ীশ্রীরামপীতার অর্চা 
ৃত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন করেন | 
একদিন প্রভুপাদ বাবুলালের পরিবারবর্গের কাছে হরিকথা 
বলছেন। এমন সময় তার গৃহে পাচ বছরের এক ছেলে আগুনে গিয়ে 











প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিপিদ্ধান্ত সরস্বতী ৮৭ 


গড়ে। সকলে হাহাকার করে উঠলেন। প্রভূপাদ বললেন “যে গৃহে 
হুরিকথা হয় সে গৃহে কোন অমঙ্গল হতে পারে ন] |” কিছুক্ষণ পরে 
এ শিশু হাসতে হাসতে সেখানে উপস্থিত হয়। সকলে দেখে অবাক | 
সাধুর বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। 
॥ শ্রীবান-অঙ্গন প্রকাশ ॥ 

বর্ধমান জেলাস্থিত আমলাজোড়া নিবাসী ডাঃ যুক্ত ললিত ঘোষ 
মহোদয় একদিন স্বপ্ন দেখলেন--“সপাৰ্ধদ জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু পুনঃ প্রকটিত 
হয়ে ভক্ত শ্রীবাঁস পণ্ডিতের অঙ্গনে বিলাস করছেন |” ললিতবাবু 
ছিলেন শ্রীভক্িবিনোদ ঠাকুরের শিয্য | তিনি শীঘ্র শ্রীমায়াপুরে এসে 
শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে সব কথা নিবেদন করলেন শ্রীঠাকুর মহাশয় শুনে 
সানন্দে শীঘ্র শ্রীবাস-অঙ্গনে পেবা প্রকাশ করবার আদেশ দিলেন | 

শ্রীযুক্ত ললিত ঘোষ মহোদয় নিজ ব্যয়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে এক খড়ের 
ঘর তৈরী করালেন এবং তার মধ্যে পঞ্চতত্তের সেবা প্রকট করে স্বয়ং 
সেবা করতে লাগলেন | বাংলা ১৩২০ সাল ইংরাজী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 
এ সব প্রকাশ eal তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনের সেবা! 
করে যান। অদ্যাবধি তার সমাধি তথায় বি্যমান। শ্রীযুক্ত ললিত 
ঘোষ মহোদয়ের পুত্র ছিলেন ত্রিদণ্ডী জ্ৰীমন্তক্তি Sat পুরী মহারাজ | 
॥ অদ্বৈত-্ভবন ॥ 

শ্রীবাস-অঙ্নের প্রকাশের পর alas Ses কোথায় ছিল ভক্তগণ 
ভাবতে লাগলেন । শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য শীঘ্ৰ সে বিষয়ে এক শুভ প্রেরণা 
যোগালেন ; শ্রীতক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনের পাৰ্শ্ব 
অদ্বৈত-ভবন ছিল বলে নিৰ্ণয় করলেন ৷ পূৰ্ব্বে শ্লীজগন্নাথ দাস বাবাজী 
মহারাজও তথায় অদ্বৈত-ভবন ছিল বলেছিলেন! SS শ্রীইন্্র নারায়ণ 
বাবু অধবৈত-ভবনের গৃহাদি নিৰ্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন | শ্রীল প্রতুপাদ 


৮৮ সপ্তম অধ্যায় 


তাতে গ্রীগৌরসুন্দর ও অঁদ্বতাচাৰ্য্যের সেবা প্রকাশ করলেন । CHa | 
প্রাণ ইন্দ্রনারায়ণবাবু অদ্বৈত-ভবনের নিকট ভক্ত যাত্রীর্দিগের জন্য এক | 
যাত্রী নিবাস নির্মাণ করিয়ে দেন | 
॥ ভত্তিবৈভব সাগর মহারাজ ॥ ৷ 
বাংলা ১৩৩০ সালে যশোরের এক যুবক শ্রীল তীর্থ মহারাজের 
হরিকথা শ্রবণ করে তার প্রতি আকুষ্ট হন এবং কলিকাতা! উণ্টাডিন্ন। 
জংশন রোডে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে আগমন করে Ra প্রভুপাদের | 
Sparc আত্ম-সমর্পণ করেন। প্রভুপাদ তার হরিভজনের গু 
একান্তিক চেষ্টা দেখে তাকে হরিনাম ওপাঞ্চরাত্ৰ-দীক্ষা প্রদান করেন। 
তীর ব্রহ্মচারী নাম হয় শ্রীসত্যানন্দ | প্রভুপাদ বাংলা ১৩৩২ সালের 
২রা চৈত্র তাকে ত্ৰিদণ্ড সন্ন্যাস প্ৰদান করেন । সন্ন্যাসের নাম হন, 
ত্ৰিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিবেভব সাগর মহারাজ | 
৷ মারম্বত-আসন ॥ 7 | 
বাংলা ১৩৩১ সালে জ্ৰীভক্তিবিনোদ-আসনে সারস্বত চতুস্পাই 
স্থাপিত হয়। প্রভুপাদ তথাকার অধ্যাপক-রূপে ভক্তগণকে ভক্তিশান্ত 
উীঞ্জীচৈতন্যচরিতামৃত, সংক্রিয়াসার দীপিকা! প্রভৃতি গ্রন্থ ww 
করাতে লাগলেন? সারস্বত চতুস্পাঠীতে ভক্তিশাস্ত্ৰী, সম্প্ৰদায় বৈভবাচা৷ 
পাঞ্চরাত্র আচার্ধা ও সার্বভৌম উপাধি প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য বিচি 
শ্রেণী প্রকীত্তিত করা হয়। পরীক্ষা গ্রহণের দিন হল শ্রীগৌর-পৃিণ 


এবং স্থান হল শ্রীধাম মায়াপুর সারস্বত প্রবিদ্যা-গীঠ । ভভভিশারী 
পরীক্ষায় নিয়মাবলী সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে। 
॥ মাষ্টার মহে্দৰবাবু (গ্ৰীম) ৷ 


বাংলা ১৩৩১ সাল ২৯শে ভাদ্র ইংরাজী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ রবির 
ভীরামকৃষ্ণদেবের একজন প্রিয়-শি্য মাস্টার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ৰ গুপ্ত মহো?// 








ভুপাদ শ্রী্রীসন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ৮৯ 


প্রভুপাদের দর্শনের জন্য উণ্টাডিঙ্গি জংশন রোডের গৌড়ীয় মঠে 
আগমন করেন। প্রভুপাদ মঠের দ্বিতল ভজন-কুটিরে বসে মহেন্দ্রবাবুর 
সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন । মধেন্দ্রবাবু বললেন-_দৃ'বছর পূর্বের 
আর একবার আপনার দর্শন পেয়েছিলাম। প্রভূপাদ--আজেে হী, 
কৃপা করে এসোছলেন। আপনার ওখানে ( মার্টিন স্কুলের) শিক্ষক 
ছিলেন মহেন্দ্রবীবু। তিনি এখন এখানকার সাধু | তিনি সম্প্রতি 
তার্থ করতে বের হয়েছেন। 


মহেন্দ্রবাবু_আহ!, আপনাদের দেখলে ঠেতন্াদেবের সময়ের 
একটা glimpse ( আভাস ) পাওয়া যায়। আপনারা এই মঠটি 
করায় লোকের বহু উপকার হচ্ছে; * * পরমহংসদেবের সঙ্গে 
ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের মিলন হয়েছিল কি? প্রভুপাদ আজ্ঞে হাঃ 
একবার দেখা! হয়েছিল রামদত্তের বাড়ীতে | আউল, বাউল, সহজিয়া, 
কর্তাভজা, নবরসিক এই নানা দল দ্বারা চৈতন্বদেবের ভাব বিকৃত 


_হয়েছে। তার ঠিক ঠিক ভাব প্রচারের জন্য এ মঠ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 


মহেন্দ্রবাবু--কলিকাতার বড় উপকার হল। আপনাদের দেখে 
চৈতন্যদেবের উদ্দীপনা হবে ৷ মহেন্দ্রবাবু ও প্রতুপাদ কিছুক্ষণ ভগবদ্‌ 
বিষয়ক আলোচনা করবার পর মহেন্দ্রবাবু বললেন_-এই আশীৰ্বাদ 
করুন যে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদ্পপত্নে ভক্তিলাভ হয়। 


শেষে মোটরে বসে যাবার সময় মহেন্দ্রধাবু বললেন-_যেখানে 
RS মধু মিলে সেটুক নেওয়া ভাল। আহা, এ দের দেখে চৈতন্য" 


দেবের উদ্দীপনা হল। পুরীতে ভক্ত সঙ্গে হরিনামে বিভোর | এইটি 
প্রধান লাভ। 


—( aa দর্শন ৯ম খণ্ড পৃঃ ২০০) 
১২ 


a সপ্তম অধ্যায় 


॥ শ্রীচৈতগ্যমঠের প্রীমন্দির নির্মাণ ॥ 


ঠৰীচন্দ্ৰশেখর-ভবনে শ্রীগৌরসুন্দর সর্বপ্রথম ব্রজগোগী ভাৱে | 


লীলাভিনয় করেন বলে প্রভুপাদ এ-স্থানের নাম ব্রজপত্তন রাখেন। 
এ-স্থানে সর্বপ্রথম সীচৈতন্য মঠ স্থাপিত হয়। শ্রীটৈতন্যচরিতামৃতের 
অনুভাষ্ঠের উপসংহারে প্রভুপাদ ব্রজগত্তনের নাম উল্লেখ করেছেন- 


চারিশত উনব্রিংশে জ্যৈষ্ঠদিন একত্রিংশে 
চৈতন্যাব্দে মাস ত্রিবিক্রেমে | 
প্রীবজপত্তনে থাকি, গৌরহরি বলে ডাকি, 


দয়িতদাসিয়া নরাধমে ॥ 


শ্রীল প্ৰভূপাদ নিজেকে শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস-- বলে পরিচয় 


দিতেন। প্ৰভুপাদ ব্র্পত্তনে এক সুন্দর মন্দির-নিৰ্মাণ করাবার আকাহা । 
করলেন। পূর্ববঙ্গের বরমগঞ্জবাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাদ ্‌ 
মহাপ্রভুর প্রেরণা পেলেন তার জন্য এক মন্দির নিৰ্মাণ করে দেবার | 
জন্য। শ্রীমদনমোইন দাস শীঘ্র মায়াপুরে প্রভুপাদের কাছে এলেন এবং | 
তাকে তার মনোভাব জানালেন । শুনে প্রভুপাদ পরম সুখী হলেন, | 
এবং শীঘ্র মন্দিরের কার্ধা আরম্ত করতে তাকে অনুজ্ঞা দিলেন। | 


বাংলা ১৩২৯ সালের গৌর-জন্মোৎসবের পর মদনবাবু মন্দির নির্মাণ 
কাধ্য আরম্ভ করলেন। প্রভুপাদ স্বয়ং নক্সা তৈরী করে দিলেন | এক 
বছরের মধো নিৰ্মাণ BIG প্রায় সমাপ্ত হয়। মন্দিরের মধো প্রকোষ্ঠে 
শীত্জীগৌর ও জ্ীঞ্জীৰাগোবিন্দের এবং 
চারি সম্প্রদায়ের চারি আচার্য্য ( শ্রীরামানুজ, সীমধ্ব, ই্ৰবিষ্ণুষ্বামী ও 


শ্রীনিশ্বার্ক ) মুত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উন ত্রিশট + মন্দিরের 
বারি 1 চূড়ায় মন্দিত 











চারি কোণের চারি প্রকো্ঠে / 


প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্তক্তিপিদ্ধান্ত সরস্বতী মু 
| ব্যামশ্পুজা ॥ 
বাংল] ১৩৩০ সালের ১২ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৯২৪ খুক্টাব্দে রবিবার 
শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চাশ বর্ম শুভাবির্ভাব তিথিতে শ্ীগুরু-পূজা বা ব্যাস- 
পুজা আরম্ভ হয়। ব্যাস-পৃজ্জার অভিনন্দন পত্র লেখেন প্রথম শ্রীপাদ 
অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী | 
1 গ্ৰীমন্ক্তিহৃদয় বন মহারাজ ॥ 


ঢাকার বিক্রমপুর নিবাসী যুবক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
বি. এ, পরমার্থ তত জিজ্ঞাসু হয়ে উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডস্থ শ্রীভক্তি- 
বিনোদ আসনে আগমন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন 
লাভ করেন। তখন বাংলা ১৩৩১ সন। তার পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার 
পর নাম হয় শ্রীনন্দসূনু ব্রহ্মচারী বি. এ. পরে ত্রিদণ্ডী সন্যাস নাম হয়_- 
শ্রীমন্তক্তিহৃদয় বন মহারাজ | 


॥ শ্রীমন্তক্তিসর্ববন্ধ গিরি মহারাজ ॥ 


ইনি ঢাকা নিবাসী | এর পূর্ববনাম শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ। সকলে 
তাকে ইন্দুবাবু বলে ডাকতেন | শ্রীল ভক্তিপ্ৰদীপ তীর্থ মহারাজের 
মুখে হরিকথা শুনে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। অতঃপর শ্ৰীমাধ্ব-গৌড়ীয় 
মঠে বাংলা ১৩২৮ সালে কাতিক মাসে শ্রীল প্রভূপাদের কাছ থেকে 
হরিনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন | দীক্ষার নাম হয় শ্রীপাদ গৌরেন্দুদাস 
ব্রহ্মচারী । তারপর এঁর জ্ৰীগৌৱর-বাণী প্রচারে অদম্য উৎসাহ দেখে 
প্রভুপাদ বাংলা ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে শ্রীভতিবিনোদ-আসনে 
তাকে ত্রিদগু-সন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাস নাম ত্রিদণ্ডিস্বামী 
শ্রীমন্তক্তিসর্বব্ব গিরি মহারাজ | এদিনে শ্রীম্ভকিহদয় বন মহারাজেরও 
সন্ন্যাস হয় ৷ 


৯২ সপ্তুম অধায় 





॥ বাগবাঁজার গৌড়ীয় মঠ ॥ 

কলিকাতা মহানগরীতে গ্রীল প্রভুপাদ নীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী | 
প্রচারের জন্য এক নিজস্ব ম 
ইচ্ছা করলেন। 

বরিশাল বানরীপাড়া নিবাসী মহাব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত 
(জে. বি. দত্ত) পারিবারিক ও দৈহিক নানা অশান্তিতে প্রপীড়িত | 
হয়ে একদিন পত্বাদ্ধয় সহ উণ্টাডিঙ্গি রোডে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসগনে | 
Ga প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য এলেন। প্রভুপাদ তাদের | 
বহু আদর করে বসায়ে বহুক্ষণ হরিকথা শুনালেন। জগকন্ধুবাবু 
প্রভুপাদের মুখে জ্ৰীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধি 
বিষয়ক কথা শ্রবণ করে একেবারে মুগ্ধ হলেন | তিনি বললেন_- 
এ রকম অভিনব সিদ্ধান্তযুক্ত বাণী আজ পৰ্য্যন্ত কোথাও শুনিনি | 


এনা 


ন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি নির্মাণ করছে 


জগবন্ধুবাবু কয়েকদিন প্রভুপাদকে দর্শন এবং তার কথা শ্রবণ করে | 
দৈহিক, মানসিক পরম শান্তি পেতে লাগলেন | তিনি শ্রীভ্র Berger 
শ্রচরণ আশ্রয় করলেন এবং তার কিছু সেবা করতে চাইলেন। 
জগবন্ধুবাব অপুত্ৰক ছিলেন | শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী বিশ্বে প্রচারের | 
জন্য প্রভুপাদ তাকে এক মঠ তৈরি করে দিতে বললেন | তা করতে ৷ 
তিনি রাজী হলেন | অল্পদিনের মধ্যে তিনি বাগবাজার SB জমি 
খরিদ করলেন। অতঃপর বাংলা ১৩৩৫ সালের ১০ই আশ্বিন বুধবার 
শ্রীবামন দ্বাদশী তিথিতে প্রভুপাদ স্বয়ং সেই জমিতে মন্দিরের ভিত্তি | 
স্থাপন করলেন। মন্দির নির্মাণ ব্যাপারে Sigs জগবন্ধুবাবু স্বয়ং 
CRATER করতে লাগলেন। ছুই বছরের মধ্যে সুন্দর মার্বেল প্রস্তরের 
সুরম্য মন্দির, নাট্যমন্দির ও ভক্ধাবাস প্রভৃতি নিৰ্যাণ কর! eal 
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উণ্টাডিঙ্গি জংশন CUZ স্্ীতক্তিবিনোদ আসন থেকে শ্রীবিগ্রহগণ 
রথে বসে নবনিগিত মন্দিরে শুভবিজয় করলেন। এ দিবসে যে 
আনন্দোৎসব হয়েছিল তা অবিস্মরণীয় | “কলিকাতা মহানগরী আজ 
(আনন্দে ) অবশ হইয়| পড়িয়াছে। সকলে আজ সামান্য উদর 
সংস্থানের কর্মগুলি পরিত্যাগ করিয়া যিনি যেরূপ ভাবে ছিলেন, 
সেইরূপ অবস্থাতেই কীর্ভনের রোলে আকৃষ্ট হইয়া উর্দশ্বাসে রাজপথে 
মাঙ্িয়া উপস্থিত হইয়াছেন--ত্ৰিদণ্ডিপাদগণ প্রভুপাদের রচিত এই 
গীত গাহিতে গাহিতে রথের অনুগমন করিতেছেন__ 

মাতল হরিজন বিষয় রঙ্গে । 

পূজল রাজপথ গৌরব ভঙ্গে ॥ 

aaa ছাড়ি’ ভোগ-চিন্ময় বঙ্গে | 

ধাওল পথি পথি ভকতসঙ্গে ৷ 

ছাড়ল পরঘর অচ্চিতে ACF | 

বুঝল রসনীতি নাচত ঢঙ্গে ॥ 

—( গৌড়ীয় ৯৮ম সংখ্যা) 
শ্রীযুক্ত জগবন্ধুবাবু ভক্তিপ্রুত সরল প্রাণে শ্ৰগুরুগৌরাঙঈ্গদেবের এ 
মহৎ সেবা করেছিলেন | গ্রীল প্ৰভুপাদ বিশ্ববৈষঃব রাজসভার তরফ 
থেকে তার নাম দিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠযার্য্য শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন | 
জীবিগ্ৰহগণের নবমন্দিরে প্রবেশোৎসবের অব্যবহিত পরে ওরা অগ্রহায়ণ 
Que ভক্তিরঞ্জন প্রভু ধাম বিজয় করেন। ভার এ মহৎ সেবায় 
তিনি চিরতরে অমর হয়ে রইলেন | 
Ha প্রভুপাদ বাগরাজারের নবনির্মিত গৌড়ীয় মঠে এসে বিপুল 

উনের সহিত সারা নখে জাপার কাৰ্য আরভ করলেন | 


+ 
চালত 


Spat 
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॥ অধ্যাপক সুনীতি চটোপাধ্যায় ॥ 
গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শন এবং প্রভুপাদের দর্শনের জন্য কলিকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ পত্রিকার 
সম্পাদক--ডটইর শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং নদীয়া জেলার 
মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর মিঃ টি. সি. রায় গৌড়ীয় ACS আগমন 
করেন। প্রভুপাদের সঙ্গে রায় ও চট্টোপাধ্যায় বিবিধ বিষয়ে আলাপ 
আলোচনা করতে করতে বলেন_-গৌড়ীয় মঠের বাণী শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ও ব্ৰাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের মধ্যে কেবল প্রচার না করে 
পঞ্চম ষষ্ঠাদি নিয় জাতি বা বিধমিগণের মধ্যে প্রচার করলে হিন্দুর 
সংখা বৃদ্ধি পাবে। wean হিন্দু সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত 
হবে। 
এর উত্তরে প্রভুপাদ বলেন--আত্মধৰ্মে ধনী-দরিদ্রঃ শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত এই অনাত্ম-দৰ্শনের বিচার নাই । কারণ আত্মধর্সের গ্রাহক 
ধনী নহেন, দরিদ্রও নহেন ; শিক্ষিত নহেন, অশিক্ষিতও নহেন। 
আত্মধর্মের গ্রাহক হচ্ছেন আত্ম ৷ 
বর্তমান যে প্রণালীতে ‘হিন্দু’ ও “অহিন্দু”্র সংখ্যা মাত্র বৃদ্ধি করা 
হয়, তাতে পরস্পর সংঘর্ষ প্রতিযোগি হা, মৎপরতা ও জাতীয়তার নামে 
সংকীর্ণতা, অসংসাম্প্রদায়িকত বৃদ্ধির ফলম্বৱপে জগন্নাশের পথে মানব 
জাতিকে পরিচালনা করবার পরিকল্পনা হচ্ছে ও হবে। তাতে 
জগতের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক 5 উহা অচিরেই ভীষণ কলি বা ঘোর 
বিপদের ঘনঘণ্ট| অভ্যর্থনা করে আনবে। =( গৌড়ীয় ১১।৭ সংখ্য!) 
এ দিন সন্ধ্যার সময় শ্ৰীল প্ৰভুপাদ মহামন্ত্ৰ সম্বন্ধে বললেন যে শান 
প্রকাশিত হবার পূৰ্ব্বে একমাত্র এ “হরে কৃষ্ণ নাম” মহামন্ত্ৰ বা জীনামই 


ছিলেন। তার প্রমাণ আমরা চতুঃক্লোকী ভাগবতের “অহমেবাস" 
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মেবাগ্ৰে” প্লোকে পাই । সৰ্ব্বত্ৰ ASE ঈশ্বর শান্ত্ৰাধীন নহেন। শাস্ত্র ধার 
ইচ্ছায় প্রকাশিত, সেই পরাৎপর বস্তুই Sata বা মহামন্ত্ৰ ৷ শাস্ত্ৰ আগে, 
পরে নাম বা মহামন্ত্রতা নয়। ব্রঙ্গসংহিতা গ্রন্থে দুষ্ট হয় ব্রহ্মার 
হয়ে সর্ববপ্রথমে শ্ৰীনামই প্রকাশিত হয়েছিল। 
কলিসন্ভরনৌপনিষদ' ৰুহন্নারদীয় পুরাণ, শরগ্রিপুরাণ ও অনন্ত সংহিতা 
প্রভৃতিতেও এ মহামন্ত্র আছে। 
হরে PR হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে | 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে | 
স্য়ংনামী শ্্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে অবতীর্ণ হয়ে অনায়াসে কলি- 
মন্তরণ ও প্রেমলাঁভের জন্য যে মহামন্ত প্রচার করেছেন, সেই পাঠ 
ব্যতীত অন্য পাঠক্রম কোন সুধী ব্যক্তি স্বীকার করেন না। 
প্রীগোপাল গুরু গোস্বামী “arate দীপিকা” মহাযন্তের যথাৰ্থ পাঠ 
প্রচার ও মহামন্ত্ৰের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন | ‘তরে রাম” বলতে 
হরা (শ্রীমতী রাধিকা) শব্দের সম্বোধনে “aca”? পদ, “রাম” 
(রাধিকারমণরাম ) শব্দের সম্বোধনে--“রাম’’? পদ হয়। “রাম” 
শব্দ, “হরি” শব্দ প্রতোকটা কৃষ্ণ বই আর কিছু নয়। 
শ্্রীগৌভীয় মঠে প্রীরাধাউমী মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ 
সমাগত সজ্জন ব্যক্তিগণের কাছে শ্রীঃষভানু নন্দিনীর তত্্বসমন্ধে 
বলেছিলেন 
“একমাত্র সেবা বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দন। সেই 
বজেন্্রনন্দনের আনন্দ বিধায়িনী হলেন শ্রীর্ষভান্‌-নন্দিনী_-তিশি মূল 
আশ্রয়। আশ্রয়ের আনুগতো বিষয় তত্বের সেবা লাভ হয়। 
সেবার দ্বারা আত্রেন্দ্রিয় তর্পণের পরিবর্তে সেবোর প্রীতিই একমাত্র 
কাম্য |” 


৯৬ সপ্তম অধ্যায় 


॥ ডঃ কালিদাস নাগ ॥ 
৫ই শ্রাবণ, বাংলা ১৩৩৮ সালে কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ কালিদাস নাগ মহোদয় বাগবাজার 
ভ্ৰাগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের প্রীরণান্তিকে আগমন করে৷ 
এবং প্রভুূপাদের মুখে বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন | প্রভুপাদ ay | 
ক্রমে pgfan নিরীশ্বরবাদের তারতম্য এবং চতুৰ্বিধ সেশ্বর ভক্তি | 
ভূমিকার উত্তরোত্তর চমৎকারিতা এবং (অপ্রাকৃত ) পুরুষ মিথুন, 
স্বকীয়-পারকীয় প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা৷ বললেন । অধ্যাপক | 
মহোদয় বিশেষ মনোযোগের সহিত তা শ্রবণ পূর্বক বার বার! 
প্রভুপাদকে প্রশংসা করে বিদায় গ্রহণ করেন | 
1 শ্রীযুক্ত হরিদাৰ গোস্বামী ॥ 
৩০শে ভাদ্ৰ, বাংলা ১৩৩০ সাল গৌড়ীয় মাঠের উৎসবের সময় | 

“সরীবিষ্ণুপ্রিয়। গৌরাপ্ন” পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোঞ্বানী 
মহোদয় শ্ৰগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রতুপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । তিনি | 
গৌরনাগরীবাদের সমর্থক ছিলেন। প্রভুপাদ তাকে গৌরনাগরী-] 
বাদের অশাস্ত্রীয়তা ও সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধতা বিষয়ে বহু প্রমাণবাক্য বনে 
পরিশেষে চৈতন্য ভাগবতের বাকা উদ্ধার করে বলেছিলেন 

এই মত চাপল্য করেন সব! সনে | 

সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥ 

স্ত্ৰী হেন নাম প্রভু এই অবতারে। 

এবণ না করিলা, বিদিত সংসারে ৷ 

অতএব যত মহামহিম সকলে | 

গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি করে ৷ 


—( tb: ভাঃ আদি ১৫1২৮-৩০) 





প্রভুপাদ শ্রীশ্রীযন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 

1 মংশিক্ষা প্রদর্শনী ॥ 

২০শে ভাদ্র বাংলা ১৩৩৮ সাল বাগবাজার ময়দানে প্রভুপাদ এক 
বংশিক্ষ। প্রদর্শণী উদ্বোধন করেন | বাংলার সুপ্রসিদ্ধ_-জমিদার 
শ্ৰীযুক্ত APH ঠাকুর, কলিকাতা সংস্কৃত কলেগ্ের প্রিন্সিপাল ডঃ 
সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক- শ্রীযুক্ত বিমল- 
কান্তি ঘোষ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের css পুত্র শ্রীযুক্ত রমা 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর বংশীগোপাল প্রভৃতি সন্ৰান্ত 
ব্যক্তিগণ সংশিক্ষা প্রদর্শনী দর্শন করেন এবং প্রভুপাদের মুখে শ্রীহরি- 
কথা শ্রবণ করেন। 
॥ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰ নাথ বহু ॥ 

বাংলা ১৩৩৮ সালের ভাদ্র মাস বাংলার জনপ্রিয় দেশনেতা মান- 
নীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰ নাথ বসু মহোদয় বিলাতে যাবার পূৰ্ব্বে একবার 
SAGA মঠে আগমন করেন এবং শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীচরণে বলেন-- 
“আমি গৌড়ীয় মঠের আচার্ধোর ও ভক্তগণের আনীর্ববাদকে দেবতার 
আশীর্ববাদের সমান মনে করি । আশীৰ্ব্বাদ করুন যেন আপনাদের 
অন্তরের বাণী আমি যথাযথ ব্যাক্ত করতে পারি। মহাপ্রভুর প্রেম- 
ভক্তিধর্মে যেন বিশ্ব আপ্লুত হতে পারে । পুনরায় আমি আপনাদের 
আশীর্বাদ বরণ করে আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করছি।» 
! Sige দীনেশ চন্দ্ৰ সেন ॥ 

কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ সাহিতাক রায় বাহাহুর ডঃ 
দীনেশ চন্দ্র সেন মহোদয় গ্রীল প্ৰভুপাদের দর্শনের জন্য বাগবাজার, 
গৌড়ীয় ack আগমন করেন | তিনি প্রভুপাদকে অভিবাদনপূর্ববক 
বলেন--“আপনি অক্ষয় কীন্তি লাভ করেছেন। যা করছেন, তা 


১৩ 


se সপ্তম অধ্যায় 


আমর! কখনও ভাবতে পারি নি। আমাদের সব কিছু অবনতির 
কেবল আপনি এরূপ একটী মহৎ কার্ধা করে সকলকে 
কেবল বাংলাদেশ বা ভারতবর্ধ নয়, যাতে আপনার 


দিকে যাচ্ছে । 
রক্ষা করলেন। 
অনুপ্রেরণায় বিশ্ব ছেয়ে পড়ে, সেরূপ কাজ আপনার দ্বার! সাধিত 
হবে ৷” 

ডঃ সেন অতঃপর শ্ৰীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান সম্বন্ধে বললেন--ভণ্ি- 
বিনোদ ঠাকুর দশজনের কথায় কাণ দেওয়ার লোক ছিলেন না। 
তিনি নিরপেক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তাকে দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার 
হয়েছিল। ইউনিভারসিটি আমায় নবদ্বীপের তথ্য অনুসন্ধান করবার 
জন্য পাঠাতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তবে আমায় লোকে স্বার্থপর 
বিপক্ষ মনে করবে ভেবে পরিবারের লোকেরা আমায় যেতে দেয় নি। 
তাই ইউনিভারসিটির টাকা ফেরৎ দিয়েছিলাম । আমার ছাত্র 
মাণিককে পাঠায়েছিলাম | আমরা'বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধান 
করে দেখেছি যে, আপনারা যে-স্থান মায়াপুর বলে নির্দেশ করেছেন 
তাহাই মহাপ্রভুর জন্মস্থান | 

প্রভূপাদের সঙ্গে এসব আলোচনার পর ডঃ সেন বাগবাজার 
মাঠে সংশিক্ষা প্রদর্শনী দর্শন করতে যান। শ্রীমত্তক্তিপ্রদীপ তীর্থ 


মহারাজ ও শ্রীপাদ মুন্দরানন্দ বিদ্বাবিনোদ দর্শনীয় বিষয়গুলি ডা 
সেনকে বুঝিয়ে দেন। 
৷৷ জাৰ্মান পৰ্যটক ॥ 


১লা আশ্বিন, বাংলা ১৩৩৮ সালে পৃথিবী-পর্ধাটক বালিন অধিবাসী 
ডঃ মগনস্বিচংফিও ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ফেল 
ক্রেমরিসের সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন এবং প্রায় ছুই ঘণ্টা 
কাল শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। 











প্রড়পাদ শ্রীশ্রীমন্তক্িসিদ্ধান্ত সরস্বতী ৯১ 
॥ জমিদার প্রীনফর চন্দ্র পাল ॥ 

১১ই ভাদ্র, বাংলা ১৩৩৮ সাল শ্রগোঁড়ীয় মঠে নদীয়া জেলার 
প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল মহোদয় আগমন করেন। তিনি 
Hay প্রভুপাদের শ্ৰীমুখে বহু কথা শ্রবণ করেন। | 

পাল মহোদয় বললেন শিবের মন্দিরে মহাপ্রভু নৃত্য কীৰ্ত্তন 
করেছিলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। এর দ্বারা আমাদের কি 
শিক্ষা লাভ হয়? 

ASAT বললেন ভক্তের প্রসাদ গ্রহণ করা কর্তবা | ভুবনেশ্বর 
শিবকে খ্রাঅনন্ত বাসুদেবের প্রসাদ-নির্সালা অর্পণ করা হয়। তাই 
মহাপ্ৰভু তা গ্রহণ করেছিলেন। 

শ্রীপাল_-শিবের নির্মাল্য অধৃত কেন? 

প্রভুপাদ__এ সমস্ত কৰ্ম জড় স্মার্ত-পদ্ধতি মাত্র। উহ সাত্বত শান্ত 
সঙ্গত নহে | SAAT এবং SUITS সম্বন্ধে প্রাকৃত জাতিকুলবিচার 
অপ্রাসঙ্গিক | স্মার্ভগণের বিচার-_শিব অনাধ্য দেবতা, ব্রাহ্মণগণের 


FI নহে । 


॥্রীনাধাষ্টমী ॥ 
ইরা আশ্বিন শনিবার ম্ৰীগৌড়ীয় মঠের মারস্বত নাট্যমদ্দিরে 


Aras ব্রতমহোৎসব উপলক্ষ্যে এক মহতী সভায় শ্রীল প্রভুপাদ 
রাধা-তত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 

প্রভুপাদ বললেন--“যিনি সকল প্রাণীকে ভগবানের নান! প্রকার 
প্রসাদ সংগ্ৰহ করে দিবার জন্য সৰ্ব্বা WITH সেই মহাবদান্য- 
ঘরপিনী আমাদের হৃদয়ে আবিভূৰ্ত ও প্রকটিত হউন | তীর অনিল 
আমাদের আরাধা ব্যাপার হউক। গোবিন্দ AICS বি 
থাকেন, সে বস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের সৰ্ব্ব শব্দের উপলব্ধি 


১০০ সপ্তম অধ্যায় 


হয় ন| ৷ “গোবিন্দ সৰ্ব্ব’ — "9 AG, স্বি-শব_ধন | যিনি 
গোবিন্দের নিজ ধন, যে ধনে গোবিন্দ ধনী, সে বস্তু গোবিন্দের Hey 
বস্তু তিনি যদি আমাদের আরাধা বিষয় হন, আরাধন| কি জিনি 
বুঝতে পারব। জীমন্তাগবতের আঠার হাজার শ্লোক পাঠ করে তার 
সন্ধান যদি না পাই, তবে শ্রীমন্ত'গবত পাঠ ব্যর্থ হয়। 





কোন অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে, যদি পরম মঙ্গলের আকর স্বরূগিণী 


শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর গণের সঙ্গ আমাদের লাভ হয়, তার কথা শুনবার 


সৌভাগ্য যদি হয়, তবে আমাদের চরম মঙ্গলের পথে Wal করবার 
প্রেরণা লাভ হতে পারে। 


যিনি অখিলরসামৃত-মুন্তি নন্দ-নন্দনের সর্বস্ব? তীর সেবা এবং | 
তার অনুগত জনগণের সেবা বঞ্চিত হয়ে কোনদিন গোবিন্দ দেবা | 


লাভ করতে পারব না। 
মনোহর দাস নামে এক ব্যক্তি বলেছেন 
রাধাপদ পঙ্কজ ভকত কি আশ | 
দ্রাসমনোহ্র করত পিয়াস ৷৷ 
শ্রেষ্ট ভগবদ্‌ ভক্তগণের অভীষ্ট বস্তু একমাত্র শ্রীরাধার পরসেরা। 
শ্ীরাধাপদ দাস্যমেব পরমাভীষ্টং হৃদ| ধারয়ন্‌ । 
কহিস্যাং তদনুগ্রহেণ পরমাডুতানুৱাগোৎসবঃ ৷ 
শ্ীজয়দেব গোস্বামী তার অফ্টপদী মধো বলেছেন 
কংসারিরপি সংসার বাসনা বন্ধ শুঙ্খলাম্‌। 
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ৷ 


রাসস্থলীতে গোণীরা উপস্থিত; গোপীগণ রাসক্রীড়ায় Te! 
বার্ধভানবী (রাধা ) রাসস্থলীতে উপস্থিত হয়ে দেখেন অসংখ্য cantar 
মণ্ডলী নৃত্য দ্বার! ভগবানের সেবাকার্ধ্ে নিযুক্ত | তা দেখে ৰৃষভানুখাঃ 
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মনে ধিকার উপস্থিত হল। আমার কৃষ্ণ আজ পরের করায়ন্ত। 
“আমার অনুগত জনগণ আজ সম্তোগ লীলায় WHI” সুতরাং 
তাদের সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক বিপ্রলন্ত-ভাবের সংবর্ধনের জন্য 
গ্লীবাৰ্ধভানবী রাসস্থলীতে যোগদান না করে অন্যত্র চলে গেলেন | 

এখানেই শ্রীজয়দেব গোস্বামী বলছেন-_কংসারি-কৃষ্ণও রাসস্থলীর 
রাস ভঙ্গ করে সংসার বাসনা-বদ্ধ শৃঙ্খলা শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ 
করে অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করে চলে গেলেন। 

ভ্রীরাধিকার আনুগত্য পরিত্যাগ করে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণের যে 
নিপুণতা দেখা যায় তা এঁকান্তিকী কৃষ্ণ সেবা-পরা-চিত্তৃত্তির অনুসারিনী 
নয়। গোবিন্দ-সর্কস্বের আনুগতা রহিত যে সন্তোগ-বিচারঃ তা 
আমাদের গ্রহণীয় নয়। ইহা প্রকাশ কররার জন্য অফপদীর লেখক 
্রীাগবতের পরিশিষট-বিচার উদ্ঘাটন করে বলছেন। “Seite 
ব্রজসুন্দরী” রাসে নিযুক্ত গোপীদের পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে 
অন্তৰ্ধান করলেন । গোগীদের প্রেমের বন্ধন ক্ষীণ দুৰ্ব্বল অরক্ষণীয়। 
কিন্তু বাৰ্ধভানবার শৃঙ্খলের জোর বড় বেশী তা বড় শক্ত তখন 
গোপীগণ ৰৃষভানুনন্দিনীর অধিরূঢ় মহাভাবাশ্রিতা হয়ে মোহন-মাদনাদি 
ভাবযুক্ত হয়ে কষ্তান্বেষণে ছুটলেন। তারা বুঝতে পারলেশ__ 
বাধভানবীর চরণাশ্রয় ব্যতীত মধুর-রস সম্গ্রভাবে পু্টিলাভ করতে 
করতে পারে না। 

্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রণয়ের পাত্ৰী | কৃষ্ণের কাছে তার 
স্থান কৃষ্ণের অন্যান্য প্রিয়াদের স্থানের অনেক উপরে | উদ্ধব প্রভৃতি 
ভক্তগণ পর্য্যন্ত খাদের পদরেণু প্রার্থী সে গোপীগণ বার আনুগতা লাভ: 
করে নিজেদের কৃতাৰ্থ মনে করেন? সে বার্বভানবীর চরণ রজঃ তার 
কীড়াছুষি ও সরোবর আমাদের একমাত্র আশ্রয়ের বিষয় হউক ৷ 


ae সপ্তম অধ্যার 


॥ এলাহাবাদে গ্রীরপ গৌড়ীয় মঠ ॥ 
এলাহাবাদ প্রয়াগধাম ভারতের অন্যতম মহাতীর্ঘ। গঙ্গা, ayy 
ও সরস্বতী এ নদাত্রয়ের মিলন-স্থল বলে একে ত্ৰিবেণী বলা হয়৷ 
কুম্ভমেল| উপলক্ষে প্রয়াগে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। Beas. 
মাধব, শ্ৰীভরদ্বাজ আশ্রম, দশাশ্বমেধ ঘ।ট প্রভৃতি অনেক তীর্থ আছে। | 
ভ্রচৈতন্য মহাপ্রভু আনুমানিক ১৫৭২ সম্বতের পৌষ মকর-সংক্রান্ঠি | 
দিবসে এখানে গুভ[বজয় করেছিলেন | 
এই মত চলি প্রভু প্রয়াগে আইল! 
দশদিন ত্রিবেণীতে মকর-স্বান কৈল| ৷৷ | 
—( 0b? চঃ মধ্য ১৮/২২২) | 
ee Bat গোস্বামীর ও শ্রীঅনুপমের সঙ্গে মহা প্রভুর মিলন | 
হয়। “রূপগোসাঞি প্রয়াগে আইলা |” --( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৷৩৭) | 
দশাশ্বমেধ-ঘাটে দশ দিন যাবৎ মহাপ্রভু Bat গোস্বামীকে বিবিধ তত্ব | 
বিষয়ে শিক্ষা দান করেছিলেন। প্রয়াগের অপর দিকে আডাইল | 
গ্রাম। এখানে Say বল্লভ আচাৰ্য্য অবস্থান করতেন । মহাগ্রতু | 
একদিন তার গৃহে ভোজনের জন্য এসেছিলেন । সঙ্গে শী | 
গোস্বামী ছিলেন। ৃ 
বাংলা ১৩৩১ সাল ইংরাজী ১৯২৪ a Sica ডিসেম্বরে শ্রীল প্রভা? | 
এখানে শুভবিজয় করেন এবং শ্রীগৌর-বাণী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন ৷ 


করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রভুপাদ পুনর্ববার ইংরাজী ১৯৩ 
ষ্টাবে পরয়াগধামে শুভবিজয় করেন | এবার শ্রীগণেশ চন্দ্ৰ দেব ও ) 
অভয় চরণ Che প্রভূপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। 


+ ake চরণ দে ভক্তিবেদাস্ত ॥ 
< ইনি ইংরাজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জনম 
গ্রহণ করেন। পিতার নাম রী 
গৌরমোহন দে। ইনি প্রমিদ্ধ ay ব্যবসায়ী ছিলেন। ত তৱ কলিকাতা বিঃ 
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শ্্ীগণেশবাবু মঠের জনা কিছু জমি দান করেন। তাতে সুন্দর 
মন্দির নিৰ্মাণ করা হয়। ইংরাজী ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে এক সংশিক্ষা 
প্রদর্শনী উন্মোচন কর! হয়। প্রভুপাদ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। 


| কাণীক্ষেত্রে প্ৰীলনাতন গৌড়ীয় মঠ ৷ 


কাণী সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর মধো অন্যতম । শাস্ত্ৰে এ ক্ষেত্রের 

নান! মাহাত্মা বৰ্ণন করা হয়েছে। জীচৈতন্য মহাপ্রভুর আনুমানিক-- 
১৫৭২ FICS কালীধামে শুভ বিজয় করেছিলেন। 

“মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী ॥”? 

( চৈঃ bt মধাঃ ১৯|২৪৩ ) 

শ্বীলপ্রভুপাদ মহাপ্রভুর স্মৃতি বহন করে বাংলা ১৩৩১ সালে 

ইংরাজী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ ডিসেম্বর মাসে কাশীধামে শুভবিজয় করেন | 

এবং সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে শ্ৰীপ্ৰমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়ের সভাপতিত্বে 

“্রীচৈতন্যের শিক্ষা” সম্বন্ধে সিদ্ধান্তপর্ণ এক বক্তৃতা প্রধান করেন I 

বাংলা ১৩৩৮ সালের কাততিক মাসে প্রভুপাদ পুনরায় কাশীতে শু ভবিজয় 

করেন। তখন সনাতন গৌডীয় মঠ এক ভাড়া বাড়ীতে স্থাপিত হয় । 


বাংলা ১৩৪০ সালে কাণীতে এক পারমাধিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা 

টিটি রিনি eee 
বিদ্ধালয় থেকে বি. এ, পাশ করবার পর উষধের বাবসা করতেন। ইনি প্রভুপাদের 
রবন্তিত “হারমনিষ্ট” নামক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিংতেন। পরবন্তীকালে Behe 
গুজ্ঞান কেশব মহারাজের কাছ থেকে বৈষ্ণব ত্ৰিদঙ-মন্ন্যাম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম 
পরমন্তজিবেদান্ত স্বামী মহারাজ । তিনি গ্রীল প্রতুপাদেরশ্রীচরণ অনুনরণ করে ইংরাজী 
১৯৬৫ বুষ্টাবে International Society for Krishna Consciousness নাম দিরে 
এক neq গঠন করে আমেরিকা, লণ্ডন, জারমেনি, ফ্রান্স প্ৰভৃতি বিশ্বের বড় বড় দেশে 
গৌর-বাণী প্রচার caren মঠাদি স্থাপন করেন এবং গীতা, ভাগবত, উপনিষদ, Stowe: 


চক্লিতামৃত প্ৰভৃতি গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। 


=i সপ্তম অধ্যায় 


হয়। প্রভুপাদের আদেশে তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন শ্রী 
সারগ্গ গোস্বামী প্ৰভু প্রদর্শনীর সভাপতি হয়েছিলেন ভিন anf. 
স্ট্রেট মিঃ পান্না লাল। 
পাদ হয়গ্ৰীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাচ, | 
জীপাদ সৰ্কোশ্ববানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌর সুন্দর দাসাধিকারী প্রভৃতি | 
চেষ্টায় প্রদৰ্শনীটি বেশ সাফলামণ্ডিত হয়েছিল। শ্রীপাদ সুন্দরানন | 
বিদ্ভাবিনোদ বি. এ, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, Beta ভক্তি 
বিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তি সুধাকর এম. এ | 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ট প্রচারকগণ কাণীর বিভিন্ন সভা সমিতিতে পাঠ ৪] 
বক্তৃতা করেছিলেন। ৷ 
॥ লাখনৌতে গৌড়ীয় মঠ ৷ | 
বাংলা ১৩৪৮ সালের কার্তিক মাসে শ্রীল প্ৰভুপাদ বহু ভা 
লাখনৌতে শুভবিজয় করেন এবং sae হোপ রোডে পাতিয়াল ভবনে 
শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠ। করেন । জজ সাহেব জে, এন, রায়, মহোদয় | 


প্রভুপাদকে দর্শন করবার জন্য গৌড়ীয় ath আগমন করেন এবং তাঁর | 
মুখে হরি কথা শ্রবণ করেন | | 








লাখনৌ গৌড়ীয় মঠে প্রভুপাদ কয়েকদিন অবস্থান করে সহরে | 
সর্বত্র গৌরবাণী প্রচার করেন। জ্ীভাগবত পত্রিকার (হিন্দি ভাষাঃ 
প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা) প্রথম সংখ্যার প্রুফ, সংশোধন প্রডুগা 
ইয়ং করে দেন। নৈমিষারণ্য থেকে এ পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল! 
_ জজসাহেব জে. এন. রায় একদিন প্রভুপাদের কাছে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব-ধৰ্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু জানতে চান। ততুত্তরে শ্রীল ae 
পাদ বলতে লাগলেন--“পঞ্চবিধ রসের মধ্যে মধুররতি neces 





| 
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মধুররতির মুল আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীবার্দভানবী (Mera), তার আনু- 
গত্যে শ্রীকঞ্চান্থ্ণীলন করা গোঁড়ীয়গণের বৈশিষ্ট্য 

গোপীগণ নাক টিপে যোগীদের ন্যায় কৃত্রিম ভাবে ধ্যান করতে চান 
না। তাদের ধান এত সহজ, এত তীব্র যে তারা শত চেষ্টা করেও সে 
সহজ সমাধি থেকে আপনাদের ক্ষণকালের জন্যও পৃথক করতে 
পারেন না। 

গোপীগণ মুরলীরব এবণ করে তার প্রতি আকৃষ্ট হন |. এ গোপী- 
গণের আনুগত্যে ব্রজধাম পরিক্রমা হয়। গোপীগণ সৰ্ব্বদা নিজেদের 
শ্রীরাধার কিঙ্করা বলে অভিযান করেন। তার! ব্ৰীৱাধার সঙ্গে 
শ্রীষ্তানুশীলণের চেষ্টা সর্ববদা করে থাকেন | 

শ্রীকৃষ্ণের যুরলী-তান একসঙ্গে পাচ প্রকার রসের রসিকদের স্ব-স্ব 
অধিকারোচিত সেবার জন্য আকর্ষণ করে। শান্ত-রতির গো, বেত্র, 
যমুনা, কদন্ব-বৃক্ষ প্রভৃতি বংশীর তানে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ-সেবার গন্য 
TS হয়ে উঠে | কৃষ্ণ সন্ধ্যাকালে বন হতে ফিরে আসছেন। বংশী- 
রব শুনে দাস্য-রসের রসিক রক্তক, পত্ৰক, চিত্ৰক প্রভৃতি ভূতাগণ পাদ 
প্রক্ষালনের ও স্নানের জলাদির ব্যবস্থা করবার জন্য বযস্ত হয়ে উঠছে। 
বাৎসলায-রতিতে জ্ৰীনন্দ যশোদা বংশীধ্ব'ন শুনে স্ব স্ব সেবার জন্য ব্যস্ত 
হয়ে উঠছেন এবং মধুর রতিতে গোপীগণ বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্র 
সমস্ত কাধ্য পরিতাগ করে কৃষ্ণাভিসারের জন্য উদ্যোগ করছেন | 
গোগীর মন বুন্দাবন। 

“আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন 
মনে বনে এক করি জানি i” —( চৈঃ চঃ মধ্য লীলা ) 

গোগী-শ্রেষ্া শ্রীবার্ধভানবী এ কথা বলেছেন । সহজিয়াগণ কুঞ্জ- 


SF গোষ্ঠলীলাদি গান করবার পর গৃহে চলে যায়। স্ত্ৰী-পুত্ৰ পালনের 
১৪ 


চিত সপ্তম শ্রধ্যায় 


জন্যব্য 


তীর হয়ে তার সেবা। 
ja asa এরূপ ভক্তিরস-সিদ্ধান্ত সমন্বিত অনেক কথা oy | 


সাহেবকে লক্ষা করে ভক্তগণকে শ্রবণ করান | প্রাতঃকালে শ্রীল arg | 
পাদ জীবাসুদেব প্ৰভুকে অর্ববাচীনতা ও সমীচীনতা সম্বন্ধে এক Ay 
লিখতে আদেশ করেন এবং কি লিখতে হবে তদ্বিষয়ে স্বয়ং সূত্ৰাকারে 
কিছু কিছু নোট লিখে দেন। অপরাহ্কে প্রভুপাদ ডঃ সুরেন্দ্র ঘোষের 
বাড়ীতে হরিকথা বলেন। কয়েকদিন লাখনৌতে অবস্থানের গর | 
তিনি নৈমিষারণোর দিকে যাত্রা করেন | ৷ 
পরবর্তীকালে ইংরাজী ১৯৬৭ বৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে লাখনৌ By 
মতিনগরে নিজস্ব জমিতে স্থাপিত হয় এবং তথায় বৃহৎ মন্দিরা? | 
নিৰ্মাণ করা হয়। ৷ 
॥ দিল্লীতে গৌড়ীয় মঠ ॥ ৷ 
দিল্লী হচ্ছে প্রাচীন ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ এখানে পাণ্ডবগণের ভবন আছে৷৷ 
জীকৃষ্ণ দ্বারক! হতে উৎসব-পর্ববাদি উপলক্ষো এখানে আসতেন পনর? 
প্রস্থং গতঃ১ ( ভাঃ ১০1৫৮।১) ইংরাজী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১৩% | 
সাল পৌষ মাসের শেষে জীল প্রভুপাদ দিল্লী মহানগরীতে ভক্তগণ! ৷ 
শুভবিজয় করেন এবং গৌর-বাণী প্রচার কেন্দ্ৰ স্থাপন করার জন্য এঃ | 
বাড়ী অনুসন্ধান করতে থাকেন, নিউ দিল্লী ৩নং হেলি রোডে এ! 
বাড়ী পান। তাতে গৌড়ীয় মঠ স্থাপন কর! হয়| অগ্রহায়ণ যা 
তথায় শীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন করা! হয়। কিছুদিন পরে দে 
মঠ ৪৫ নং হনুমান রোডে স্থানাস্তরিত করা হয়। প্রভুপাদের নির্ণে 
মত পণ্ডিত Bary ভজিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাঁদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ 
জীপাদ গিরি মহারাজ, Bate ভারতী মহারাজ, শীপাদ Falter 


স্ত হয়ে ACG | কিন্তু আমাদের (গৌড়ীয়গণের) প্রণালী তা aa, | 





লালা 
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আঠাৰ্ধ্যত্ৰিক ও শ্ৰীপাদ বাদুদেব প্রভু সহরের বিভিন্ন স্থানে মত| সমিতি 
আহ্বান করে হরিকথ। প্রচার করেন। বর্তমান ইংরাজী ১৯৭৮ 
খষ্টাব্দে সে মঠ এফ১।১ হাউস খাস রোডে নিজস্ব ভূমিতে স্থানান্তরিত 
হয়েছে | 
॥ গাটনায় গৌড়ীয় মঠ ॥ 

পাটনার প্রাচীন নাম পাটলিপুত্ৰ । ইহা এক মহান্‌ এঁতিহাসিক 
নগরী | পাটলিপুত্ৰ মগধের রাজধানী ছিল। মহারাজ অশোক এ 
স্থানকে কেন্দ্র করে সর্বত্র বৌদ্ধধৰ্ম প্রচার করেছিলেন । মহারাঞ্জ 
চন্্রগুপ্তের সময় থেকে পাটলিপুত্ৰ বিশেষ সমৃদ্ধিশ?লী হয়। 

ইংরাজী ১৯৩৩ খুষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রাল প্রভুপাদ এ মহানগরীতে 

ee পদার্পণ করে কয়েকদিন সহরের বিভিন্ন স্থানে গৌর-বাণী 
প্রচার করেন। এক বাড়ী ভাড়| নিয়ে তাতে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং এক পারমাথিক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন | উদ্বোধনের 
সময় প্রভুপাদ সংশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তখন প্রধান অতিথি 
হয়েছিলেন ঘ্বারভাঙ্গার মহারাজ শ্রীযুক্ত কামেশ্বর সিং মহোদয়। প্রভু 
পাদের নির্দেশ মত পাটনা সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাদ হরিপদ বিগ্যা- 
ay এম. এ, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীণাদ পযারীমোহন ব্রহ্মচারী 
প্রভৃতি ভক্তগণ হরিকথা প্রচার করেন | 

ইংরাজী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট পাটনা গৌড়ীয় মঠে 
্ীবিগ্রহ-প্রতিষ্। মহোৎসব হয় | পরবর্তী ইংরাজী ১৯৬৩ ব্টাবে রা 
এপ্রিল মিঠাপুরে নিজস্ব ভূমিতে নব মন্দির নিৰ্মাণ করা হয়। 

॥ হরিদ্বারে সারশ্বত গৌড়ীয় মঠ ॥ 


হরিদ্বার সপ্তমোক্ষ দায়িকা পুরীর অন্যতম । 
ইংরাজী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠ] নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ = 
GUTH শুভবিজয় করেন এবং গৌর-বাণী প্রচার কেন্দ্র করতে ইচ্ছা 


se সপ্তম অধ্যায় 


প্রকাশ করেন | কয়েকমাস পরে বিজনৌরের জমিদার ম্ৰীদ্বারক|- 
প্রসাদজী মঠের জন্য কিছু ভূমি দান করেন। তছুপরি সুন্দর মন্দির, 
সেবকগৃহ প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের সময় প্রভুপাদ 
তথায় পুনঃ শুভবিজয় করেছিলেন | 
॥ শ্রীগয়াধামে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ॥ 

৬ই বৈশাখ বাংলা ১৩৪২ সাল ১৯শে এপ্রিল ইংরাজী ১৯৩৫ ary 
শ্রীল প্রভুপাদ গয়াধামে শুভবিজয় করেন। সঙ্গে ছিলেন Alrite ভক্তি- 
বিলাস গভত্তিনেমি মহারাজ, শ্রীপাদ আচাধাত্রিক প্রভু, শ্রীপাদ ay 
দেব প্রভু, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্যারী মোহন ব্রহ্মচারী, 
শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাধিনোদ প্রভৃতি 
শ্যামবাবুর কুটা বা মিত্র রায়ের কাঁছারিতে থাকবার ব্যবস্থা হয়। 


৬ই ও ৭ই বৈশাখ শ্যাম-কুটাতে সভার আয়োজন হয়েছিল । প্রথম 
দিনের সভাপতি ছিলেন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ এবং বক্তা 
হয়েছিলেন শ্রীমন্তক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ | সভার পর রাত্রি 
১১টা পর্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ নিজ বাসস্থানে হরিকথা বলেন । খন 
উপস্থিত ছিলেন টাউন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅশ্রুরঞ্জন মিত্র, অমৃত- 
বাজার পত্রিকার রিপোর্টার শ্রীষতীন্দ্র লাল দাস, হেড মাষ্টার সুৱেন্ৰৰ 
মোহন সেন, Batata হালদার বি. এ ( সন্নাস-নাম শরীমন্তক্তি শ্রীরূগ 
ভাগবত মহারাজ )% ও ভ্রীহরিদাস বসু প্রভৃতি | 


* ৷ গ্ৰীপাদ oe Ran ভাগবত মহ্রাজ॥ 

_ পূৰ্ব্বৱঙ্গের খুলন! জেলার ডুমারিয়া থানান্তর্গত র্দা 
কায়স্থ জমিদার বংশে মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন | পিতার নাম 
মাতার নাম Sigel কুমুদিনী হালদার | 


-ঘড়া গ্রামে এক কুলীন 
প্ৰযুক্ত সীতানাথ হালদার, 
SAA ১৩১৩ সালের জ্যৈঠর স্নান 











প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্রক্তিপিদ্ধান্ত সরস্বতী রিং 


প্রভুপাদ ৮ই বৈশাখ শ্রীবিষুপাদপন্ম দর্শন করে এসে বলেন-- 
প্রস্থান আমাদের গুরুবর্গের স্থান | এখানে আমাদেরও একটা স্থান 


৷ হওয়া দরকার |” সে দিনই অনুপন্ধান করে চার্চ রোডে এক গৃহ 


পাওয়! যায়। বাড়াটিতে ভূতের ভয় ছিল বলে কেহ ভাড়া নিত না। 
১ই বৈশাখ সে বাড়ীতে প্রভুপাদ গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন এবং গোৌর- 
বাণী প্রচার আরম্ভ করেন। 

কলিকাতা হতে পুন: শ্রীল প্রভুপাদ গয়াধামে শুভবিজয় করেন ও 
১১ই নভেম্বর তথায় শ্রীবিগ্রহ-প্রকট মহোৎসব করেন। এ সময় শ্রীযুক্ত 
রূপলাল হালদার বি.এ. মহোদয় হরিনাম এবং দীক্ষাপ্রাপ্ত হন । দীক্ষার 


ai Rafters দাস ব্রহ্মচারী | দীক্ষার পরেই প্রতুপাদ তাকে 


গয়! গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। 
ইংরাজী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এ মঠ রমনা রোডে স্থানান্তরিত করা 
হয়। পরবর্তীকালে ইংরাজী ১৯৬৮ grew গৌতমবৃদ্ধ মার্গে নি 
ভূমিতে নব নিগিত-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
1 বোম্বাই মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ 1 
ইংরাজী ১৯৩৩ খুষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ শ্রীল প্রতুপাদ মাত্রা থেকে 
বোম্বাইর দিকে যাত্রা করেন । তথাকার ভি. টি. ষ্টেশনে স্থানীয় ভক্ত 


পূৰ্ণিমা তিথিতে। তিনি খুলন! ডুমারিয়! থানান্ত্গত পালিয়া গ্রামের 3২558 
মাটিক পাশ করে দৌলতপুর কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন। মহারাজ শৈশব 
থেকে সাত্বিক প্রকৃতির ছিলেন, নিজ হাতে রান্না করে বেয়ে পড়াশুন! করতেন । তিনি 
গয়ায় কোন আত্মীয় বাড়ীতে অবস্থান করে শিক্ষকতা করতেন! এখানেই প্রভূপাদের 
Reb হতে হরিনাম দীক্ষাপ্ৰাপ্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি ইংরাজী ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে 
চঠা মাৰ্চে ও বিষ্ণুপাদ গীণীমভ্কিকেষল ওঁড়ুলোনি মহারাজের নিকট থেকে fare: 


সন্যাম গ্রহণ করেন। সন্ন্াম নাম প্রীমভক্তিরূপ ভাগবত ARIAT | 


ah সপ্তম অধ্যায় 


ও নাগরিকগণ প্রতুপাদের বিশেষ দম্বৰ্ছনী করেছিলেন । প্রভুপাদের 
নিবাস স্থান হয়েছিল কালবাদেবী রোডে সিঙ্গমিয়| বাড়ার সিন্ধি 
হাউসে। 

শ্রীযুক্ত কিষণচাদ চেলারাম নামক একজন বাবসায়া AAA Cay 
হরিকথা প্রচারের সুবিধার জন্য তাদের সাময়িক ভাবে একখান| 
মোটর গাড়ী দিয়ে সাহায্য করেছিলেন | বোম্বাই নিবাসী বহু গুজরাটা 
মারাঠী, সিন্ধী ও মারওয়াডা শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শুনে তার প্রতি 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 


ইংরাজী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্ৰিল, বাংলা ১৩৩৯ সালের ২৭শে 
চৈত্র তাং এ শ্রীল প্ৰভুপাদ, Ba তীর্থ মহারাজ, শ্রীল বন মহারাজ ও 
ভ্রীসন্বিদানন্দকে ইউরোপে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। 
প্রচারক মহারাজগণ “ভিক্টোরিয়া” নামক জাহাজে বোম্বাই বন্দর | 
হইতে ইউরোপের দিকে যাত্র। করেন | জাহাজ-ঘাটে এক আলোক 
চিত্র তোলা হয়। (গোড়ায় ১১ বৰ্ষ ৩৬ সংখ্যা ) 


শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ মত শ্রীপাদ Shag মহারাজ, শ্রীপাদ পৰ্ব্বত 
সহারাভ, ভ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ ভক্তি সুধাকরপ্রভু প্রভৃতি 
ভক্তগণ শ্ৰীবাবুল নাথ মন্দিরের পাশে এক বাড়ী ভাড়া করে তাতে 
গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে এ মঠ প্রক্টার রোডে 
স্থানান্তরিত হয়। এ-স্থানে ইংরাজী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই 
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসবের জন্য শ্রীল প্রভূপাদ পুনঃ বোম্বাই শুভ" 
বিজয় করেন। পরবর্তীকালে বাংলা ১৩৪৩ সালে, ইংরাজী ১৯৩৬ 
খু্টান্য নতেম্বরে গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোডে & মঠ স্থানান্তরিত হয়! 
বর্তমানে এই রাস্তার নাস আগষ্ট-ক্রান্তি মার্গ। 











' মহারাজ| জীবিক্ৰেমঘেব বৰ্মণ | 


প্রভুপাদ শ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী a 
॥ মাত্রাজে গৌড়ীয় মঠ ॥ 


কলিকাতা থেকে শ্রীল প্রভুপাদ, তষ্টিসারঙ্গ গোস্বামী, বানুদেব প্রভু, 
পরমাননা ব্রন্মচারা, যদুবর ভক্তিশাস্ত্রাঃ অধ্যাপক হরিপদ দাসাধিকারী, 
বক্ধিমচন্দ্ৰ দাসাধিকারী, সঙ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, সখীচরণ রায়, সুন্দরানন্দ 
বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি ভক্তসহ ইংরাজী ১৯৩২ বৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী 
(বাংলা ১৩৩৮ সাল ) মাদ্ৰাজ মেলে মাদ্ৰাজ্জের দিকে শুঁভযাত্রা করেন | 
১০ই জানুয়ারী সকালবেলা মাদ্ৰাজ সেন্টযাল ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছলে 
মাদ্ৰাজবাসী সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদকে স্বাগত অভিনন্দন জানান | 
ষ্টেশন থেকে সুসজ্জিত মোটরে করে প্রভুপাদকে শ্ৰীগৌড'য় মঠে 
আনয়ন করা হয়। এ-দিন গৌড়ীয় মঠে এক বিরাট সভার আয়োজন 
হয়। তাতে প্রভুশাদ “ভ্ৰীচৈতন্যদেবের অবদান” সম্বন্ধে ইংরাজীতে 
বক্তৃতা করেন। 

মাদ্রাজ কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ টি. এস. ব্রামস্বামী আয়ার, 
মি: এস. ভি. বামযামী মুদরালিয়ার, মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর জি. 
নারায়ণস্থামী চেট্টীয়ায় সি. আই. ই, মিঃ টি পুনুরুল্লাই প্রমুখ APTS 
বাক্তিগণ প্রভুপাদকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন | 

ইংরাজী ১৯৩১ খু্টীবে মাদ্রাজ মঠের জন্য জমি দান করেন এস. 


রামচন্দ্র আয়ার, সব কালেক্টুর মহোদয় | Sa প্রভূপাদ সে জমিতে 
| মন্দির নির্মাণের খরচ দেন জয়পুরের 


ইংরাজী ১৯৩৭ বৃষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রিল 
রেন। মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন 


জ্ীমন্দিৱের ভিত্তিস্থাপন করেন 


নব মন্দিরে প্রীবিগ্রহগণ শুভবিজয় ক 
করেন জয়পুরের মহারাজা | 


১১২ সপ্তম অধ্যায় 


॥ দাঞ্জিলিং শেলে ৷ 
বাংলা ১৩৩৮ সাল ইংরাজী ১৯৩১ WIT ২০শে বৈশাখ ইন 
পরভুণাদ কতিপয় ভক্তসহ দাচ্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রি 
বেলা ১১ ঘটিকার সময় দাঞ্জিলিং-এ পৌঁছান এবং ফ্টেশনের নিকট 
কোন ধর্মশালায় অবস্থান করেন | প্রভুপাদের নির্দেশ মত ভক্তিসাঃঃ | 
গোস্বামী, পরমানন্দ Paley ও ভক্তিদুধাকর প্ৰভু সহরের বিভিন্ন ye 
হরিকথা বলেন এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকদের আমন্ত্ৰণ করে প্রভুপাদে 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করান | ্‌ 
শ্রীল প্রভুপাদ তথায় গৌর-বাণী প্রচারাথে মঠ স্থাপন করেন | 
ইংরাজী ১৯৩৬ খুষ্টাবে প্রভূপাদের আদেশে Blas মহারাজ মঠে বি | 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
দাঞ্জিলিংএ একদিন প্রভুপাদ স্থানীয় কতিপয় সজ্জন এবং মঠ 
ভক্তগণকে উপদেশ করতে লাগলেন | ৷ 






ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব | 
গুরুকুষ্ণ-প্রসাদ্ে পায় ভক্তি লতাবীজ ॥ 
-_-(ভ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধালীলা1) 
শ্রীকৃষ্ণচচরণ-প্রাপ্তির দ্বারা জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হয়৷৷ 
দ্ধাণ্ডের চতুর্দশটি স্তর আছে। সাতটি হচ্ছে উদ্ধলোক, Te 
নিয়লোক। আমরা এ চতুর্দশ ভুবনে যাতায়াত করি | সতালোক | 
জনলোক, মহঃলোক, তপঃলোক এবং স্বৰ্গলোক এ পাঁচটি call 
জীব সৃক্ম-শরীরে থাকে | 
ব্রহ্ধাও্ড ভ্রমণের বাসনা যাদের শেষ হয়েছেঃ তারা ভাগাবান্‌। 
কাল-ক্ষোভা অবস্থা অবলম্বনে জীব wate ভ্রমণ করে। দেবতার 
হউক কিনব মানুষেরই হউক এ-সব অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর! OF 


প্রভূপাদ শ্রীশ্রীম্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ১১৩ 


অনুগ্রহে আগ্মধৰ্ম প্রকাশিত হলে অস্মিতায় চিত্তে ভক্তিবীজ লাভ 
হয়। ower! আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। আমি 
দেবক, সেবাই আমার ধৰ্ম--এ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই মালী 
হওয়|| মালী বৃক্ষের সেবা করে, বাঁজ থেকে আরম্ভ করে গাছ বড় 
হওয়া পৰ্য্যন্ত । অবশেষে ফল বিতরণ, ফলাদ্বাদনও মালীর কাজ। 
ঠিক সেরূপ যিনি সেবা ধর্মের মালা হন, তিনি বৃক্ষের বাঁজ লাভ করার 
থেকে শ্রবণ কীর্তনরূপ জলসেচন করতে থাকেন) ACY agate 
রক্ষা করেন। বৃক্ষ বড় হলে ও সেবা-কাধ্য পরিত্যাগ করেন শা। 
ফলাস্বাদন, ফল বিতরণরূপ সেবা করতে ACSA | নিত্য শ্রবণ-কীর্ভন 
করেন | গুরুমুখ থেকে বা সাধুমুখ থেকে শ্রবণ হয়। তাদের নির্দেশ 
মত পাঠাদি কাৰ্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত | “মামি নিজে পড়ছি 
এটা দুবুদ্ধি । 
“্যাহ্‌ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ৷" 
1 জীমন্তক্তিপ্ৰহ্নন বোধায়নস্বামি মহারাজ ॥ 

শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবানন্দ ব্ৰজবাসী মহোদয় বাংলা ১৩% সালে ২রা 
শ্রাবণ কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের থেকে প্ৰিদণ্ডা সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন। ইনি পূৰ্ব্বে পুৰুষোতম মঠ-পুরী, শ্ৰীব্যাস গৌড়ীয় মঠ, 
কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি মঠের মঠসেবক হিসাবে মঠ পরিচালনার কাধ্যা দি 
করতেন। 

 শ্রীকুর্মক্ষেত্রে গৌরপাদগীঠ॥ 
ইংরাজী ১৯৩০ PITH ২৬শে ডিসেম্বর Ha প্রভুপা্ ভক্তৰ্ন্দসহ 


Geter শুভযাত্ৰ৷ করেন! Bye afro পাড়ি TC 
রীকূর্মদেবের মন্দিরের 


তাদের যাতায়াতের ব্যাপারে সহায়তা করেন । = 
সিংহদ্বার অতি মনোরম। মন্দিরের চৌতারার মধ্যে পুস্করতীর্থ 


১৫ 


অধ্যায় 
সপ্তম 


নামে সরোবর আছে। তাতে শ্রীকূর্মদেব পশ্চিমমুখী হয়ে অবস্থিত। ৷ 
তার কঠে শালগ্ৰামশিল| সকল মালিকাকারে শোভা পাচ্ছে। ভত্তগণ" | 
সহ Ha প্রভুপাদ ্রীকুর্মদেবকে TEAS করলেন | পৃজারীগণ প্রসাদ 
মালার দ্বার! প্রভুপাদকে অভিনন্দন করেন। 


অতঃপর প্রভুপাদ জীকুৰ্মদেবের মন্দির চত্বরের পশ্চিমদিকে নব | 
নিমিত শ্রীচৈতন্য পাদগীঠ মন্দিরে আগমন করেন । প্রথমে শ্রীপাদ- | 
গীঠকে প্রভুপাদ গঙ্গাজল দিয়ে ধৌত করলেন । পরে গন্ধ, পুষ্প, | 
চন্দন, ধূপ, দীপ ইত্যাদির দ্বারা অর্চন-পূর্ববক আরতি করলেন। ৷ 
ভক্তগণ মহামন্ত্ৰ কীৰ্ত্তন করছিলেন। আরতির পর তুমুল হরিধ্বনিতে | 
চতু্দিক মুখরিত হতে লাগল। ভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রভুপাদকে | 
অনুসরণ করে দণ্ডবৎ Vo প্রভৃতি করলেন। অতঃপর প্রভুপাদের | 


আদেশে জনৈক SAHIN ভ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে মহাপ্রভুর SAA | 
আগমন বিষয় পাঠ করলেন। 


“এই মতে যাইতে যাইতে গেলা কূৰ্ম্মস্থানে | 
কুৰ্ম্ম দেখি কৈল তারে waa প্রণামে ৷৷ 
প্রেমাবেশে হাসি-কান্দি নৃত্যগীত কৈল। 

দেখি সৰ্ব্ালোকের চিত্তে চমৎকার হৈল ৷৷ 


—( tp: চঃ মধাঃ লীলা) 





। ত্ৰিদও সন্ন্যাস । 


বাংলা ১৩৪০ সাল চৈত্র মাসে কলিকাতা শ্রীগোঁড়ীয় মঠে Arle 
ধীরকৃষ্ণ বহ্মচায়ী মহোদয়কে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস Seagate প্রদান করেন, 
সন্ন্যাস নাম-_শ্রীমদ্‌ ভজিসুধীর যাটক মহারাজ | 


প্রভুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ১১৫ 


1 গীসিংহাঁচলম্‌ । 

aa প্রভুপাদ ২৭শে ডিসেম্বর ইংরাজী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সিংহাচল 
FACS শুভাগমন করেন । পৰ্ব্বতটি অতি উচ্চ। পর্বতের আটশত 
সোপান চড়ে মন্দির দর্শন করতে হয়! পৰ্ব্বতের নিয়ে শ্রীনৃসিংহদেবের 
এক ছোট মন্দির আছে। প্রথমে প্রভুপাদ ভক্তগণসহ Ber 
উচ্চারণ করতে করতে তথায় বন্দন! করেন | পরে পৰ্ব্বতের সোপান 
দিয়ে উঠে মূল মন্দিরে বিজয় করেন। ভক্তগণ উঠতে উঠতে নামকীওঁন 
করছিলেন। মূল মন্দিরের দ্বারে সকলে সাক্টাঙ্গে WEAR করেন। 
্ীনুসিংহ স্তব পাঠ করতে করতে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করলেন। 
অনন্তর শ্রীনৃসিংহ দেবকে সাষটাঙ্গে বন্দনা করলে পৃজারা পাণ্ডাগণ 
ডীমূৰ্ভির কণ্ঠ থেকে তুলসী ও পুষ্পমালা! খুলে নিয়ে প্রহুপাদের কঠে 
অর্পণ করলেন | 

এই স্থানের শ্রীনৃসিংহ মুত্তিটি প্রায় বার মাস চন্দনচচিত থাকে। 
বছরে একবার মাত্র--অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন শ্রীঅঙ্গের দর্শন মিলে | 
শ্রীনুসিংহদেব fags, পশ্চিমদিকে মুখ করে আছেন। অতঃপর 
প্রভুপাদ Safe মন্দির চত্বরের উপর নবনিগিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ 
অর্চা-মন্দিরে গমন করেন। তখন পর্যান্ত মন্দিরের কিছু কাজ বাকী 
ছিল বলে প্রভুপাদ পার্শ্ববর্তী মন্দিরের কাথ্যাথাক্ষের গৃহ কিছুক্ষণ 
বসে হরিকথা বলতে থাকেন ৷ শীঘ্ৰ কাধ্য শেষ হলে তিনি তক্তগণকে 
নাম-সংকীর্ভন করতে আদেশ দেন। ভক্তগণ মহানন্দে হরিনাম 
সংকীৰ্ত্তন করতে লাগলেন । জীল প্রভুপাদ গন্ধ: চন্দন, পুষ্প, তুলসী, 
গঙ্গাজল প্রভৃতি দিয়ে মহাপ্রভুর ভ্ীপাদপীঠ ধৌত করে অভিষেক 
AH সমাপ্ত করলেন । মাল্য অর্পন করে আরতি করলেন এবং 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন | ভক্তগণ জয় জয় ধ্বনি 


১১৬ সপ্তম অধ্যায় 


করতে করতে প্রভূপাঁদকে অনুসরণ করে দণ্ডবৎ ও প্রদক্ষিণ করলেন 
এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি দিলেন | | 
অনন্তর প্রভুপাদের নির্দেশে জনৈক ভক্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ, | 
লীল| অষ্টম পরিচ্ছেদ-অধায়ন করতে লাগলেন | 
«পূর্ববরীতে AS আগে গমন করিল! | 
জিয়ড়নৃসিংহ ক্ষেত্রে কতদিনে গেলা ৷৷ 
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি। 
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য-গীত স্তুতি | 
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ | 
প্রহনাদেশ জয় পদ্মা মুখপদ্ম ভৃঙ্গ 1” 
1 কতুরে প্রগৌর গাদগীঠ ॥ 
শ্রীল প্রতুপাদ সিংহাচল থেকে অপরান্তে মাদ্রাজ মেলে কভুরের | 
‘দিকে যাত্রা করেন। সিংহাচল থেকে বিদায় নিবার সময় শ্রীনৃসিংহ | 
দেবের শ্রীমন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত-আমিন-সাহেবতিমুর | 
চার্ধাকে প্রভুপাদ বহু ধন্যবাদ প্রদান করেন | ইনি হচ্ছেন মাধব | 
SR! কৃর্মাচল বাসী। ইনি প্রভুপাদের ফিংহাচল যাতায়াতের | 
WH প্রকার বাবস্থা করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় মাদ্রাজ মেন | 
কছুরে পৌঁছুলে, প্ৰভুপাদকে স্থানীয় বহু সজ্জন এবং SOIT ar | 
a ফা 
যোগে নিজের রি নিয়ে মহোদয় প্রভুপাদকে অভ্যৰ্থনা করে মোটর 
| য় গেলেন এবং তার সাফ্টাঙ্গ বন্দনা ও গা! | 
cae a ও তার পরিবারবর্গের সেবাযত্বে টা | 
হে ইদেজীল পারে es বহু বিদ্বান ae লোক ৬ 
- ও তার কথ শ্রবণ করেছিলেন। 





প্রভুপাদ শ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ১১৭ 


কতুরে-গৌর পাদপীঠের মন্দিরের ভূমি ক্রয় ও মন্দির নিৰ্ধাণাদি 
সুব্বারাও মহোদয় করে দিয়েছিলেন | ইংরাজী ১৯৩০ খষ্টাব্দের ২৯শে 
ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ পাদ-গীঠের অভিষেক পৃজাদি করেছিলেন | 
্রীবাসুদেব প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতাস্থত থেকে শ্রীরামানন্দ সংবাদ পাঠ 
করেন শ্রীবন মহারাজ রামানন্দ-সংবাদ ইংরাজী ভাষায় বক্তৃত| করেন; 
উকিল শ্রীযুক্ত সূর্ধা নারায়ণ মহোদয় তেলেণ্ড ভাষায় সকলকে বুঝিয়ে 
দেন | কুরে শ্রীগৌরপাদ-পীঠাদি স্থাপন ব্যাপারে Bey বনমহারাজের 
সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয় | সন্ধায় সুব্বারাওয়ের বাড়ীর সামনে 
ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-লীলা দেখান হয়েছিল৷ 
পূর্বববৎ বৈষ্ণব করি সর্ববলোক গণে ৷ 
গোদাবরী তীরে প্রভু আইলা কতদিনে ॥ 
—( 052 চঃ মধাঃ ৮1১০ 
এ জায়গা পূৰ্ব্বে উড়িস্যার অন্তৰ্গত ছিল! শ্রীরামানন্দ রায় এখান- 
কার রাজাপাল ছিলেন । এখানে শ্রীর'মানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর 
মিলন হয়েছিল। 
॥ মঙ্গল গিরিতে ॥ 
শীল প্রভূপাদ-কতুর থেকে ইংরাজী ১৯৩০ TSF ৩১শে 
ডিসেম্বর মঙ্গলগিরিতে শুভাগমন করলেন। গিরিটি কিঞ্চিৎ উচু ছিল। 
কাৰ্ত্তন করতে করতে প্রভুপাদ্র ভক্তগণসহ গিরি আরোহণ করতে 
লাগলেন । উপরে উঠে প্রভুপাদ জীচৈতন্য পাদ-পীঠের নব-নিমিত 
মন্দিরের সামনে কিছুক্ষণ বসে অনুগমনকারী SSM নিকট হরি- 
কথা বলতে লাগলেন | সেদিন একাদশী তিথি ছিল। অনন্তর SS 
গণকে কীৰ্ত্তন করতে আদেশ দিয়ে তিনি স্বয়ং উীগৌর পাদ-পীঠের 
অভিষেক পৃজাদি করতে লাগলেন। অভিষেকেক পর আরতি করে 
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পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলেন এবং পাদগীঠ তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। | 
তাকে অনুসরণ করে SHATS পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলেন এবং ay. | 
ক্ষিণাদি করলেন। আগের থেকে গৌরপাদপীঠের অভিষেক দরব্যাদির | 
ব্যবস্থা শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী করে রেখে ছিলেন। 
॥ যাজপুরে গ্রীচৈতগ্ঘ পাদপীঠ ৷ 
যাজপুরে ভ্রীচৈতন্য মহাপ্ৰভু আনুমানিক ১৫১১ খৃষ্টাব্দে শুভাগমন 
= করেছিলেন । “চলিতে চলিতে আইল! যাজপুর গ্রাম । বরা ঠাৰু | 
দেখি করিলা প্রণাম ৷ (চৈ: চঃ মধ্যঃ ৫ম পরিচ্ছেদ ) শ্রীল প্রভুণা | 
স্রীচৈতন্য-স্মৃতিতে ইংরাজী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর যাজপুরে | 
শুভবিজয় করে তথায় শ্রীচৈতন্য পাদ-পীঠ স্থাপন করেছিলেন। | 
উড়িস্যার শৈবরাজ যযাতিকেশরীর নামানুসারে যাজপুর না 
হয়েছে। ইহা বৈতরণী নদীর তীরে অবস্থিত। যাজপুরে MAE | 
দেবের পরীমনির বিদ্যমান | 


॥ ছত্রভোগে ॥ 


বাংলা ১৩৪০ সালে, ইংরাজী ১৯৩৪ সনের ১৯শে চৈত্র শ্রীল agit | 

ছত্রভোগে শুভবিজ্য় করেন ও শ্রচৈতন্য_ স্মৃতিতে তথায় Hie 
পাদ-পীঠ প্রতিষ্ঠা করেন | এখানে অঙ্বুলিঙ্ শিব আছেন । মহাগ্র 
এখানে শুভবিজয় করেছিলেন। এ-স্থানটী ২৪-পরগণার ASS | 

এইমত প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে। 

আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতৃহলে ৷৷ 

জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে | 

অম্থুলিঙ্গ ঘাট করি বলে সৰ্ব্বজনে ॥ 


—( tb: ভাঃ অন্তঃ ২1৬০২ 
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| আীনন্বারে ॥ 

Hats পর্বতের উল্লেখ পুরাণে আছে। সতাযুগে দেবতা ও 
অসুরগণে পর্ববতকে মন্থন দণ্ড করে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেছিলেন | 
“্মন্দারে মধুসূদন ৷”? ইনি সন্কর্ণণের প্রকাশ মৃন্তি। শ্রীচৈতন্য মহা- 
প্রভু এখানে শ্রীমধুসৃদনদেব দর্শন করবার জন্য শুভাগমন করেছিলেন | 

“মন্দার আইলা প্রভু কতেক দিবসে 1” 
দেখিয়া মন্দারে মধুসূদন তথায়। 
ভ্রমিলেন সকল পৰ্ব্বত স্বলীলায় ॥ 
(চেঃ ভাঃ মধাঃ ) 
বাংলা ১৩৩৬ সালে,ইংরাজী ১৯২৯ সনের ২৯শে আশ্বিন শ্রীল 
প্রভুপাদ বহু ভক্ত সহ মন্দার পৰ্ব্বতে শুভবিজয় করেন এবং শ্রীচৈতন্য 
পাদগীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ৰীচৈতন্য-পাদপীঠের নবমন্দির নির্ম্মাণের 
খরচ জমিদার শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয় বহনক রেছিলেন। মন্দার-_ 
বিহারে ভাগলপুরের অন্তর্গত | 
! কানাই নাটশালায় ॥ 

“কানাইয়ার স্থান” নামে ইহা স্থানীয় লোকের নিকট পরিচিত। 
কলিকাতা-হাওড়া-বারহাওয়া লাইনের তালঝরি ষ্টেশনে নেমে 
মাঠের কীচা রাস্তা ধরে প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বোত্তরদিকে গেলে 
কানাই নাটশালা পাওয়া যায়, অথবা পাকারাত্তার স্টেশনের 
ূ্বদিকস্থিত মঙ্গলহাট গ্রাম থেকে প্রায় দুই মাইল উত্তরে যেতে হয়। 
স্থানটি বনজঙ্গলময় । ছোট এক পাহাডের উপরিভাগে শ্রীমন্দির অব- 
স্থিত। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ ও শালগ্ৰাম আছে। 


বাংল! ১৩৩৬ সাল, ইংরাজী ১৯২৯ সন, গৌঃ ৪৪৩ ২৬শে আশ্বিন 
টশালা গ্রামে শুভবিজয় 
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করেন এবং স্্ীগৌরপাদপীঠ স্থাপন করেন | পাদপীঠের মনদির-নরমা | 
খরচ শাক-তুড়িয়া নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰ নারায়ণ মঙল ৰ 
বহন করেন। | 
পাঁদগীঠ প্রতিষ্ঠার পর তথায় উপবেশন করে প্রভুপাদ হরিকথা | 
প্রসঙ্গে বলেন “মহাপ্ৰভু ১৪২৬ শুকাব্দায় এখানে একবার acy | 
ছিলেন | সন্নাসের পর ১৪৩৪ শকাব্দায় আর একবার শুভবিঞঃ ৷ 

করেছিলেন”। 
“কানাঞির নাটশালা নামে এক গ্ৰাম | 
গয়। হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান ৷ 
—( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২১৭১) | 
age গৌড়ীয় মঠ-- | 
৮ই মার্চ রবিবার ইংরাজী ১৯৩৬ সনে শ্ৰীজীগৌর-পৃূণিম| তিথিতে | 
iat প্রভুপাদের নির্দেশ অনুযায়ী ত্ৰিদণ্ডিস্বাযী শ্রীমন্তক্তি সৰ্ব্ব গিরি | 
মহারাজ রেঙ্গুনের ( ব্ৰহ্মদেশের ) ২৯নং ক্রকিংস্্রীটে শ্রীচৈতন্য বাণী" | 
কেন্দ্ৰ ( আীগৌড়ীয় মঠ) কাৰ্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । শিক্ষামন্ত্রী ডা | 
বামো শেঠ ভিজিদয়া ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বা | 
মহোদয় এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন | | 

1 আভুবনেশবর ত্ৰিদিণ্ডি মঠ প্রতিষ্ঠা ॥ 
শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বাংলা 


১৯১ সালে ইংরাজী ১৯২৪ সনের ২৩শে আষাঢ় ভুবনেশ্বরে fates 
প্রতিষ্ঠা করেন। ই 


॥ ঢাকা বালিয়া টিতে গদাই গৌরা মঠ । 


ইংরাজী meee সনের ১ই জুন Rn প্রভুপাদ ততরৃন্দসহ বালিয়া 
গ্ৰামে শুভবিজয় করেন । গ্রামবাসী সঙজনবৃনদ প্রভুপাদকে বিগ 





প্রভুপাদ শ্ৰীমন্তক্ৰিপিদ্ধান্ত সরস্বতী ১) 


pata প্রদর্শন করেছিলেন এবং অভিনন্দন জানিয়েছিলেন | ১০ই জুন 
তথায় নব-নিগিত মন্দিরের দ্বারোদঘাটন ও ই্ৰীবিগ্ৰহ-প্ৰতিষ্ঠ| মহোৎসব 
হ্য়! 
| বরজ-মওল পরিক্রমা ॥ 

ইংরাজী ১৯৩২ সনের dB অক্টোবর থেকে ১১ই নভেম্বর পর্যান্ত 
গ্রীল প্ৰভুপাদ সহস্ৰাধিক যাত্রীসহ ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রভর-মণ্ডল পরিক্রমা 
করেছিলেন । গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুর-_শ্রীগোবিন্দ, শ্ৰীগোপীনাথ ও 
শ্রীমননমোহন-_যমুনার চতুবিংশতি ঘাট, গোস্বামী বৰ্গের সমাধি-লীঠ, 
দ্বাদশবন, চতুৰ্বিংশতি উপবন, শ্্ীগোবর্ধন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতা 
কুণ্ড, প্ৰভৃতি শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলাস্থলী প্রভুপাদ স্বয়ং পরিক্রম| 
করেছিলেন এবং এ-সব স্থানের মাহাত্মা সহশু সহস্র ভক্তের সমক্ষে 
কীৰ্ত্তন করেছিলেন ৷ “ব্ৰজ-মণ্ডল পরিক্রমা!” নামক গ্রন্থে এ সমস্ত 
বিবরণ পাওয়। যায়! 
॥ কটকে সচ্চিদানন্দ মঠ ॥ 

জীল প্রভুপাদ বছ ভক্তসহ ১লা সেপ্টেম্বর ইংরাজী ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে 
কটকে: শুভবিজয় করেন এবং তথাকার শ্রদ্ধালু সজ্জন ভক্তগণের 
সহায়তায় সংকীর্ভন করতে করতে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ভিত্তি স্থাপন 
করেন। ২৬শে মার্চ জীল agate শতাহব্যাপী ভক্তিবিনোদ 
কার্জনোৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন | এ অনুষ্ঠানে উৎকলের বহু 7518 
বাক্তি প্রভুপাদের জ্ৰীচরণ দর্শন করবার এবং তার কথা AM করবার 
সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ৷ 

একদিন কটক রাভেলা কলেজের প্রিন্সিপাল Stay দ্বেব 
মহোদয়ের পিতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র দেব মহোদয় প্রভুপাদের টিটি 
বিনীতভাবে প্রশ্ন করেন-_মথুর!, বৃন্দাবন ও গোবর্ধন থেকে শ্ৰীরাধ| 
কুণ্ডের উৎকর্ষ বেশী কেন ? 

১৬ 
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| শ্রীল প্ৰভুপাদ তদুত্তরে বলেন--্শ্রীবৃন্দাবন ভগবানের ae, 
বিহারপ্থলী এবং রাধাকুণ্ড ভগবানের মধ্যাহ্ন বিহারস্থলী। কুণ্ডত 
Sarma সৰ্ব্বোত্তম সেবিকা শ্রীরাধিকার নিজগণের wach, 
অধিকার | চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পারকীয় বিচারে অবস্থিত হলেও «এব 
মুখ্য গোগী-মধো পরিগণিত হলেও, কৃষ্ণ তাদের বঞ্চনা করে শ্রীরাধার 
সঙ্গে মিলনের জন্য রাধাকুণ্ডের তটে আগমন করেন | | 
অষ্ট প্রকার নায়িকার ভাব যুগপৎ শ্রীরাধার মধ্যে বিদ্যুমান। 
বৃন্দাবনের রাসস্থলী এবং পরাসৌলির রাসম্থলী--উভয় স্থলেই Han | 
গোপীগণকে পরিত্যাগ করে শ্রীরাধার সঙ্গ লাভের জন্য লুব্ধ হন। 
শ্রীগোবর্ধনের রাসস্থলীর নিকট পৈঠা গ্রামে গোগীগণকে স্ত্রী ৷ 
চতুভূৰ্জ ৃত্তি, প্রদর্শন করায়ে তাদের বঞ্চনা করেন। কিন্তু Baty | 
উপস্থিত হলে শ্রীকৃষ্ণ আর চতুভূর্জ আকার রক্ষা করতে পারেন নি। | 
_ গোগীবল্লভই একমাত্র পতি। ‘গোপী’ শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্ষিতা; | 
অর্থাৎ তাদের সর্বসত্ব একমাত্র কৃষ্ণ-কৰ্তৃক রক্ষিত হয়। কৃষ্ণই তারে 
একমাত্র ভোক্তা। বিশেষ করে মধ্যাহ্ন লীলা রাধাকুণ্ডে হয়৷৷ 


চন্্রাবলী, শৈব্যা ও SH প্রভৃতি গোপীগণ রাধাকুণ্-তটে গমন করতে 
পারেন না। 











SERIO হয়িবংশ ও নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের রাখ 
RGF ভজন রহস্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তারা যদিও নিজেদের রাধার 
STS বলে থাকেন, তথাপি গোড়ীয়গণের সঙ্গে তাদের বিচারের 
পার্থক্য আছে। trad ধাম অজের অবস্থান ক্ষেত্র বটে ; কিন্তু গু 
সত অজত্ব পরিত্যাগের লীলা প্রকাশ করে নিজের স্বতন্তুত| প্রকাশ 
করেছেন সধুরায়। মথুরা কেবল জ্ঞান ভূমি। মথুরায় stat দর 
হয়েছিল বলে বৈকুণ্ঠ থেকে ইহার মাহাত্া অধিক ।- 
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গ্ৰবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নৈশ-বিহার ক্ষেত্র শ্ৰীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের 
ante কালীন বিহার ক্ষেত্র | শ্রীরাধাকুণ্ড গৌডীয়-বৈষ্ণব ভজন 
বহপ্তোর সৰ্বোচ্চ দুর্গ | এ জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু অরিট গ্রামে শ্রীরাধাকুণ্ড 
দেখায়ে দিলেন | ক্রীগোবর্ধন-গিরিরাজ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রন্দমন। আর 
ীরাধাকুণ্ড সাক্ষাৎ শ্রীমতী বার্ষভানবা | রাগমাাঁয় সখী-মঞ্জরীগণ 
গ্রীবজ্ন্দ্রনন্দনের উপরে আরোহণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্ৰিয় তর্পণ- 
at সেবা করে। কিন্তু মধ্যাদ| ভাবমিশ্রা সতাভামা জীকৃষ্ণকে 
উলঙ্ঘন করতে সঙ্কোচ বোধ করেন । তার সম্রম-বিচার প্রবল । 


এ শতাহব্যাপী কীর্তন মহোৎসবের সময় কটকে কালাহাণ্ডীর 
যুবরাজও প্রভুপাদের Bea দর্শন করবার জন্য আগমন করেন এবং 
IT জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে তার মুখে অনেক কথা শ্রবণ করেন। 


॥ Quieres পরিক্রমা ॥ 

১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার বাংলা ১৩৩১ সালে (ইংরাজী ১৯২৫ খঃ) 
খীবিষ্ণুপ্ৰিয়াদেৰীর আবির্ভাব মহোৎসবের দিন শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় 
শতাধিক ভক্তসহ শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করেন। 


নিয়োক্ত স্থানসমূহ জীল প্ৰভুপাদ দর্শন করেছিলেন £ 

এড়িয়াদহে জ্ৰীগদাধর পণ্ডিতের পাট, পাণিহাটাতে শ্রীরাঘব-ভবন, 
খড়দহে আ্রীনিত্যানন্দ পাঠ, সপ্তগ্রামে শ্ৰীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পাট, 
খীকৃষ্ণপুরে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর জন্মস্থান, মাহেশে শ্রীকমলাকর 
পিগ্নলাইর পাট, বল্লভপুরে কাণীশ্বর পণ্ডিতের ভাগিনেয় শ্রীরুদ্ররাম 
পণ্ডিতের পাট, চাতরায় জ্ৰীকাশীশ্বর পণ্ডিতের পাট, কুমার হট্রে 
Behe জন্মস্থান, কীচডা পাড়ার শ্রীশিবানন্দের পাট, মাল" 
পাড়ায় জীমহেশ পণ্ডিতের পাট? চান্দুড়ে জীপুরুষোতন ঠাকুরের পাটি” 
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আটপুরে--শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের পাট, খানাকুলে কৃষ্ণনগরে শ্রী 
রাম গোপাল ঠাকুরের পাট, শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধিকানন্দ গোনা 
মীর পাট, খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পাট, রামকেলিতে Har 
সনাতনের ভজনস্থলী, নদীয়া শান্তিপুরে-_শ্রীঅদ্বৈতাচার্যোর পাট, 
অস্বিকাকালনায় শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিতের পাট, ১৩ই ফাল্গুন বুধবার 
বাংলা ১৩৩১ সাল গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। 
॥ আলাল নাথে ॥ 
ইংরাজী ১৯৩১ খৃঃ শ্রীল প্রভুপাদ পুরী থেকে আলাল নাথে শুভ- 
বিজয় করেন এবং ১২ জুন আলালনাথ ব্ৰহ্ম-গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিএহ 
প্রতিষ্টা উৎসব করেন। প্রতি বছর শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্ৰার পর 
অনবসর কালে মহাপ্রভু এখানে শুভবিজয় করতেন | এখানে আলবর 
নাথ @fawate) আছেন ৷ 
॥ লণ্ডনে প্রচারক প্রেরণ ॥ 
ইংরাজী ১৯৩৩ ৭: ১৮ই মার্চ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বসু এম. এল, দি 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহুত এক সভায় লণ্ডন যাত্রী প্রচারক ঞ্জীম্‌ 
ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, Bag ভক্তিহাদয় বন মহারাজ ও জীসম্বিনানন 
দাস এম. এ ভক্তিশান্ত্রীকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয় । তখন শ্রীল 
প্রচুপাদ প্রচারক ত্রয়কে “আমার কথা” Ags উপদেশ প্রদান করেন। 
|| লণ্ডনে গৌড়ীয় মিশন সোসাইটির উদ্বোধন ॥ | 
২৪শে এপ্রিল ওয়েউ-শিন্ষার ক্যাক্সটন হলে লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের 
সভাপতিত্বে এক সভা আহত হয়। তথায় মিশন সোসাইটি উদ্বোধন 
করা হয়। দুইজন পাশ্চাত্য দার্শনিক, মাকু ইস অব, লুদিয়ান্‌ ও লর্ড, 
জেট্‌ল্যাও, গৌড়ীয় মিশনের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন তার 
উত্তর মিশনের প্রতিনিধিগণ ৩১শে মে লণ্ডনে প্রদান করেন। 
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২৫ই জুন মাননীয় লর্ড জেটল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে রেড ফোর্ড 
স্কোয়ারে “সোসাইটি ফর ফ্টাডা অব, রি(লিজেনস” কর্তৃক আহুত সভায় 
প্রেরিত প্রচারকগণের ছারা শ্রাকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কথ| প্রচার করা হয়। 
॥ লণ্ডনে গৌড়ীয় মঠের প্রচার কাধ্যালয় স্থাপন ॥ 

শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশানুযায়ী স্বামী শ্রীল তীর্থ মহারাজ ও স্বামী 
জীল বন মহারাজ লণ্ডনে ৩৯নং ড্রেটনগার্ডেন্স্‌ এস ডব্লিউ ১০-এ 
ঠিকানায় গৌড়ীয় মঠের একটি প্রচার কার্য্যালয় স্থাপন করেন। ২৩শে 
জুন ইংরাজী ১৯৩৩ সন লণ্ডন গৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদের তিরো- 
ভাব তিথির দিন অনারেবল জান্টিস্‌ বিস্ট্রো প্ৰমুখ শিক্ষিত বাক্তিগণ 
প্রচারক গণের নিকট চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ SCA | 

৫ই জুলাই লণ্ডনে লৰ্ড ও লেডি আরউইন এবং পালণমেন্ট মহাসভা 
সম্পর্কীয় জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির প্রতিনিধিবর্গের নিকট যুরোপে 
গৌড়ীয় মিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লগ্ডনের প্রচারকগণ বক্তা করেন | 
২০শে জুলাই ভারত-সচিব স্যার সামুয়েল হোড় অপরাহ্ন ও ঘটিকায় 
গৌড়ীয় মঠের প্রতিনিধি প্রচারককে লগুনের বাকিংহাম প্যালেসে 
মহামান্য বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সাম্ৰাজী মেরীর সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দিয়ে গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের সূযোগ দিয়েছিলেন | 

১৪ই জুলাই গৌড়ীয় মিশনের প্রচার কগণ বৃটিশ প্রটেষ্টাণ্ট STA 
গণের সর্ববপ্রধান ধর্মযাজক আর্চবিশপ AT কেন্টারবারীর নিকট 
চৈতনুাদেবের প্রচারের বিষয় বস্তু জ্ঞাপন করেন। 

জাৰ্মানিতে--অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কিছুদিন স্বামী 
বন মহারাজ জার্মানির বিভিন্ন বিদ্ধালয়ে শীচৈতনাদেবের শিক্ষাসম্বন্ধে 
TSS] করেন | 


ue সপ্তম অধ্যায় 


॥ ভ্ীভাঁগবত জনাননা মঠ | 

বাংল! ১৩৩১ সালে ইংরাজী ১৯২৪ খুষ্টাবের আষাঢ় মাসে Sy 
ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারর্গ গোস্বামী মহারাছ 
কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর] ঘঞ্চলের গনেশ্বরপুরে গৌরবাণী প্রচার 
করতে যান। সে সময় চিরুলিয়ার জমিদার বংশজ উচ্চশিক্ষিত যুবক 
ল্রীভবানী চরণ পাহাডী মহোদয় প্রচারক মহারাজদের কথা শ্রবণ করে 
মুগ্ধ হন এবং সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে শী শ্রীল প্রভুপাদের vases 
করেন! গুরু পদাশ্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার যথাসর্বব্ষ গুরুপাদ- 
পদ্মে অর্পণ করেন । দীক্ষার পর তার নাম হয় শ্রীভাগবত জনানদ 
দাস ব্রহ্মচারী | তিনি অতি অল্প সময় মধ্যে ভ্রীগুরু-সেবাগুণে ay 
পাদের নিজজনগণের অন্যতম বলে গণ্য হন। ২৪শে ফাল্গুন নবদ্বাণ 
ধাম পরিক্রমার শেষ দিন তিনি অপ্রকট হন । তার আকস্মিক নির্ধ্যানে 
প্রভুপাদ খুব ব্যথিত হন! অতঃপর তার স্মৃতিতে চিরুলিয়া ভাগবত 
জনানন্দ মঠ প্রতিষ্ঠিত A | বাংলা ১৩৩২ সালের ১৯শে চৈত্র প্রভুপাদ 
স্বয়ং এ মঠ প্রতিষ্ঠা-উৎসব করেছিলেন ৷ 

৷ যোগগীঠের নূতন শ্মন্দির ও চতুভূ'জ বিঝুমুত্তি প্রকাশ ॥ 

ইংরাজী ১৯৩০ সালের ১৩ই জুন ১০ ঘটিকায় সময় শ্রীমায়াপুরের 
মোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন কালে শ্রীজগন্নাথ মিত্রের গৃহ" 
দেবতা অধোক্ষজ চত্ুতুজ শ্রীবিষুমুত্তি মৃত্তিকার অভ্যন্তর থেকে প্রকা" 


শিত হন। শ্রীযুক্ত সবীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয়ের অর্থানুকুলো 
এ শ্রীমন্দির নির্মাণ করা হয়। 


॥ মথুৱায় গীকাণ্ডিক ব্ৰত ॥ 
শ্রীল প্রভুপাদ ১৭ই অক্টোবর ইংরাজী ১৯৩৩ সন মাসাধিক কাণ 
AGMA বহু ভজের সঙ্গে কাত্তিক ব্ৰত পালন করেন এবং ২৯শে অটো 
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ধর মথুরায় সাতঘর| পল্লীতে ন্লীৰূপগোস্বামী প্রভুর গোপাল দর্শন-স্থান 
আবিস্কার করেন। তিনি ব্রজমগুলে চন্দ্র-সরোবর, পারসৌলি, গৌর- 
তীর্থ, পৈঠাগ্রাম প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমাদি করেন। 
॥ ব্রিপুরাধীশ কর্তৃক শ্রীমায়াপুর্র-প্রীযোগগীঠ মন্দিরের দ্বারোদ্বাটন ॥ 

ইংরাজী ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ শ্রীগৌর-জন্মদিন স্বাধীন 
্রিপুরাধিপতি ধর্মধুরদ্ধর-শ্রীবীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুৰ 
গৌরজন্ম ভিটায় নব-নিগিত শ্রীমন্দিরের ছ্বারোদৃঘাটন করেন। 
॥ টাকা মঠে ভিত্তি স্থাপন ও ময়মনসিংহ মঠে গ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ॥ 

৮ই এপ্রিল ইংরাজী ১৯৩৪ সন শ্রীল agate ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় 
মঠের নারিন্দা পলীস্থ প্রস্তাবিত নূতন মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন 
এবং ১০ই এপ্রিল ময়মনসিং শ্ৰীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে শ্ৰীবিগ্ৰহ প্রকাশ 
করেন। 
॥ রেডিও যোগে শ্রীচৈতন্তবাণী প্রচার ॥ 

শ্রীল agate কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব আরম্ভ হলে 
প্রতি রবিবার নগর সংকীর্ভনের এবং জন্মা্টমী নন্দোত্ষৰ ও STE 
বিনোদ-আবিগ্ভাব-উৎসব সম্বন্ধে রেডিও যোগে বক্তৃতা দিবার বাবস্থা 
করেছিলেন । গৌড়ীয় মঠের বাধিক ভাগবত-উৎসবের সময় তিনি 
প্রতাহ ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন । একবার নিয়মিত ভাবে সম্বন্ধ, 
ঘভিধেয় ও প্রয়োজন wy বিচার সম্বন্ধে ফোল দিন ভাগবত aia 
করেছিলেন। 
॥ গ্ৰীধাম মায়াপুরে নবদ্বীপ প্রদর্শনী ॥ 

ইংরাজী ১১৩০ খস্টাব্দের ওরা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭ই মার্চ AHS 
Sata মায়াপুরে প্শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্ৰদৰ্শনী” নামে এক ভাগ” 
বত প্রদর্শনী হয়। বিজ্ঞানাচাৰ্ধ্য ড্র স্যারপ্রফুলনন্দ্ৰ রায় এই প্রদর্শনীর 
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দ্বার উদ্ঘাটন করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্য ACS শ্রীব্যাস-পৃ্ 
অনুঠিত ও আচার্য পাদগীঠ প্ৰতিষ্ঠিত হয়। | 
38 ডিসেম্বর কলিকাতা! গৌড়ীয় মঠের মন্দির নির্মাণ-কর্তা স্বধামগ্ 
Sate জগবন্ধু ভক্তিরগ্রন মহাশয়ের প্রথম বাধিক নিধ্যাণ মহোৎসব হয় 
সভাপতি হয়েছিলেন--মাননীয় জা্টিস স্যার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়। 
॥ Desa কিশোর দাম বাবাজীর সমাধি মায়াপুরে আনয়ন ॥ 
শ্রীল বাবাজী মহারাজের কুলিয়ার চড়াস্থ সমাধি গঙ্গা গর্ভে পতনো- 
নুখ হলে, প্রতৃপাদের ইচ্ছান্ুসারে ২১শে আগফ তাহা শ্রীধাম মায়াপুরে 


অপসারিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মঠের রাধাকুণ্ডতটে স্থাপিত হয়। 

॥ আসামী ভাষায় পত্রিকা ॥ 

ইংরাজী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীল প্রভূপাদের নির্দেশ মত 
আসাম ধুবড়ী থেকে তার অনুকম্পা প্রাপ্ত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্ঘ 
বি. এজি. বিটির সম্পাদনায় অসমীয় ভাষায় “কীৰ্ত্তন নামে’? পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়ে থাকে | 

॥ ঢাকায় সংশিঙ্ষা প্রদর্শনী ॥ 


ঢাকা নগরীর পুরাণ পণ্টনের মাঠে গ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুমাৱে 
এক অত্যডূত সংশিক্ষা প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়। - ইংরাজী ১৯৩০ 
সনের ৩১শে ডিসেম্বর প্রভুপাদ তথায় শুভবিজয় করেন এবং বহু fe 
জনের এক সভায় হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন | 
॥ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ত্ৰিপুত্লাধীশ ॥ 

ইংরাজী ১৯৩৪ খুটাব্ের ১৫ই জানুয়ারী স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি 
মহারাজ--বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাহুর বাগবাজার গৌড়ীঃ 
মঠে আগমন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের জ্ৰীমুখে হরিকথা শ্রবণ 
কৰেন | মহারাজ প্রভুপাদের শ্রীচরণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছিলেন! 
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y প্রীনবদ্ীপের বিভিন্নস্থানে নব মন্দিরের দারোদঘাটন ॥ 


শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯৩৪ মনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপ 
মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীমোদদ্রম দ্বীপে ( মামগাছি ) খ্ৰীৰ্ন্দাবনদাস 
ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীমোদদ্রম গোঁড়ীয় মঠের নবনিমিত মন্দিরের 
দ্বারোদঘাটন করেন মায়াপুরে Bary অঙ্গনের নবনিগিত মন্দিরের 
দ্বারোদঘাটন, শ্রীগৌরকিশোর দাসবাবাজী মহারাজের সমাধিতে 
নবনিমিত মন্দিরের দ্বারোদঘাটন এবং জীমুরাব্লিগুপ্তের শ্রীপাটের 
মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনও প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯৩৪ সনের বিভিন্ন সময়ে 
করেছিলেন | 

ইংরাজী ১৯৩৬ সনের ১লা মার্চ তিনি সুবর্ণ বিহারে সুবর্ণবিহারী 
মঠ স্থাপন করেন এবং শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করেন; ওই মার্চ 
বিদ্যানগরে সাৰ্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৭ই 
মার্চ রুদ্রদীপে শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ 
করেন। 
॥ কৃষ্ণনুশীলনাগাঁর ও দৈব-বর্ণাশ্রমসভব ॥ 

শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিষষ্টিতম আবির্ভাব তিথি দিবসে (১২ই ফেব্রুয়ারী) 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্রিউট, বা অনুকুল কষকানুশীপনাগার বা 
দৈববর্ণাশ্রম সভ্য প্ৰতিষ্ঠিত হয়। এ বছর শ্রীবাস অঙ্গনে ব্যাসপৃজা 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
॥ শ্রীমায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর ॥ 

ইংরাজী ১৯৩৫ সনের ১৫ই জানুয়ারী বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর স্যর 
জন এগ্ারদন গোঁরজন্মস্থান শ্ৰীধাম দায়াপুরে আগমন করে El 

১৭ 
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প্রভপাদ্ের নিকট শ্রীধাম মায়াপুরের তথা শ্রবণ করেন এবং এক 
ভাষণ প্রদান করেন। 


1 গ্ৰীপুরক্লষোত্তমে ॥ 


জীল প্রভুপাদের একষ্টিতম বৰ্ষপৃত্তি আবির্ভাব মহোৎসব Feat | 
১৯৩৫ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী শ্রীপুরুষোতমে অনুষ্ঠিত হয় তদুপলদ্গে 
উৎকলের অধিপতি গজপতি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্ৰদেব বাহাদুরের সভাপতিত্ব | 
এক বিরাট সভার আয়োজন হয়েছিল | 


1 গৌড়ীয় সজ্বপতি গ্রীমদ্ভক্তিদারঙ্গ গৌন্বামীকে বিলাতে প্রেরণ ! 


ইংরাজী ১৯৩৬ সনের ২৩শে অক্টোবর জীল প্রভুপাদ Haale | 
সার্ক গৌস্বামীকে বিলাতে ও যাকিন দেশে প্রচারের ভার প্রদান | 
করে লণ্ডনে প্রেরণ করেন। সেসময় তাকে গোমতী গণ্ডকী ও 
গোবৰ্দ্ধন শিলা অর্পণ করে প্রভুপাদ বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন এবং 
কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সারস্বত শ্রবণ সদনে এক ভাষণ প্রদান | 
করেন। 
1 শ্রাম্তজিত্রীরপ পুরী মহারাজের নিধ্যাণ ॥ 


শ্রীধাম মায়াপুরের প্রীবাস অঙ্গনে ইংরাজী ১৯৩৬ সনে জীমন্তকি 
Sar পুরী মহারাজ অপ্রকট হন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অত 
প্রিয়জন ছিলেন। বাংলা ১৩৩৫ সালের ২৮শে ভাদ্র তিনি maT 
গ্রহণ করেন। মহারাজ পূর্ববাশ্রমে বৰ্দ্ধমান আমলাজোড়া নিবামী | 
ডাঃ Bae ললিত ঘোষ মহাশয়ের পুত্র ছিলেন। তার গৃহস্থাশ্রমে 
নাম ছিল শীপাদ হৃদয়চৈতন্য দাসাধিকারী | 





সপ 


1 দয়পুরে ॥ 
বাংলা ১৩৩৪ সালের ( ইংরাজী ১১২৭ খৃষ্টাব্দ ) ২৮শে আশ্বিন 


এডুপাদ শ্রীশ্রীম্তক্তিসিদ্ধান্ত সরষতী, জীপাদ বাসুদেব প্রভু; শ্রীপাদ 
কুণ্জবিহারী আচাৰ্ধ্যত্ৰিক প্রভু, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর 
এম. এ, শ্রীপাদ ভক্তিযারঙ্গ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণসহ কানপুর 
থেকে জয়পুরাভিমুখে শুভযাত্রা করেন। পরদিন ভোরে জয়পুর 
Baca পৌঁছান । ফ্েশনে প্রভুপাদকে স্বাগত জানাবার SD শ্রীপাদ 
বনমহারাজ ও স্থানীয় সঙ্জনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । প্রভুপাদ ট্রেন 
থেকে অবতরণ করলে ভক্তগণ পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা তাকে ভূষিত 
করেন। প্রভুপাদের অবস্থানের বাবস্থা আগের থেকে শ্রীপাদ বন 
মহারাজ করে রেখেছিলেন | BANC] প্ৰভুপাদ স্বধামগত FATT 
রাজ মুলী কান্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্ৰীনাম সম্বন্ধে 
WH করেন। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শুনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
Aye বিজয় চন্দ্ৰজী ধন্যবাদ প্রদান-প্রসঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় বলেছিলেন 
“_ag হয়েছি, বহু শাস্ত্ৰসভায় যোগদান করেছি, বহু AS অধ্যাপনা 
করেছি। কিন্তু আজ এ মহাপুরুষের ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বানুভাব পরিপুষ্ট 
হরিকথা aay করে যে আনন্দ পেলাম ইতঃপূর্বে তা কোনদিন 
পাই নি।» 

শ্রী প্রভুপাদের বক্তৃতার পর তার নির্দেশে ও সভায় শ্রীপাদ 
বন মহারাজ ও সুন্দরানন্দ বিষ্াবিনোদ প্ৰস্থ বক্তৃতা করেছিলেন | 
Tee শ্রীবাসুদেব প্রভু নামসংকীর্ডন করেন । . 
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রাজপুতনার মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা বৃহৎ বাণিজা স্থান হচ্ছে জয়পুঃ | 
রাজ! মানসিংহ এ নগরীকে সুরম্য শ্বেত প্রস্তরের বু অট্টালিকার wry 
সুশোভিত করেছিলেন । মানসিংহের ভ্রাতৃষ্পুত্র অন্বৱরাজমিৰ্জ| 
জয়সিংহ। এঁর বংশে মহারাজ জয়সিংহ জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি | 
ইংরাজী ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজাসনে উপবিষ্ট হন | এর নামানুসারে 
জয়পুর নাম হয়। এঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বিদ্যাধর ভট্ট । তিনি 
বাঙ্গালা ছিলেন | 

মুসলমান রাজগণের দ্বার! বৃন্দাবনের মন্দির সকল বিধ্বস্ত হতে | 
থাকলে, মহারাজ জয়সিংহ বৃন্দাবনের শ্রীপ্রীগোবিন্দঃ শ্রীশ্রীগোগীনাধ 
শ্রীশ্রীমদণমোহনাদি বিগ্রহগণকে স্বীয় রাজধানীতে নিয়ে আসেন এবং 
তাদের সুন্দর সেবার বাবস্থা করেন। অগ্ঠাবধি শ্রীবিগ্রহগণ জয়পুরে | 
বিরাজ করছেন | 

জয়পুরে প্রভুপাদের Sata জন্য বন মহারাজ CBB, মোটরের | 
বাবস্থা করেছিলেন। তাতে করে প্রভুপাদ একদিন গলতা পর্বতে 
গিয়েছিলেন। এখানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের সঙ্গে রাসানজীয 
পণ্ডিতগণের বিচার সভ| হয়েছিল। গলতা পর্বতের দৃশ্য অতি 
মনোরম পর্বতের উপরিভাগ থেকে সমগ্র জয়পুর নগরী দর্শন করা 
যায়| প্রহুপাদ ও আচার্ধাত্রিক প্রভু তথায় এক বিশ্রামাগারে বে 
সয়পুরের শোভা দেখেছিলেন | TAS পৰ্ব্বত গালব মুনির নামে 
SN! অদ্তাপি এখানে গালব মুনির আশ্রম ও যজ্ঞবেদী টু 
হয়ে থাকে। ত 

একদিন প্রভুপাদ শ্রীগোবিদ্দদেবের মন্দিরের গ্রন্থাগারে গ্ৰন্থ দর্শন 
করতে WAL তথায় বহু গৌড়ীয়: বৈষ্কবগণের হাতে লেখা af 
দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্ৰন্থগুলির একখান! তালিকা তৈরি করে 
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নিলেন। পরবর্তীকালে তালিকাখানি সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকাতে 
প্রকাশিত হয়! 


সন্ধার সময় শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্ৰীকুশল 
সিংহ (ঠাকুর সাহেব) প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করতে এলেন। 
প্রভুপাদ ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলাপ করলেশ। 
ঠাকুর সাহেব বললেন--আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই! agate 
বললেন স্বচ্ছন্দে করুন। ঠাকুর সাহেব বললেন-_ আমি বৃন্দাবণে 
যে সমস্ত বৈষ্ণব দর্শন করেছি সকলে শ্বেত বস্তু পরিহিত। কারেও 
অরুণ বস্তু পরিধান করতে বা দণ্ড ধারণ করতে দেখি নি। মহাপ্রভু 
শ্বেত বস্তু ন! রক্ত বস্তু পরিধান করতেন? হাতে দণ্ডধারণ করতেন 
কিনা? আপনাদের কাকে কাকেও শ্বেতবন্ত্র কাকে কাকেও 


গৈরিক বস্ত্র পরিহিত দেখছি | 


প্রভুপাদ বললেন--ভক্তি কল্পবৃক্ষের মূল জীমাধবেন্দ্ৰ পুরী ও তার 
নয় জন সন্নাসী শিষ্য সকলে গৈরিক বসন পরিধান করতেন। 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন | গৈরিক বর্ণন পরিধান 
করতেন। ষড়গোস্বামী পরমহংস বলে গৈরিক বসন পরিধান বা 
দাদি চিহ্ন ধারণ করতেন কিনা তার কোন প্রমাণ নাই। পরবর্তী 
কালে তাদের অনুবর্তী পরমহংস বৈষ্ণবগণ বৈধমাগাঁয় বৈদিক সন্লাস 
গ্রহণের মর্ধ্যাদরা রক্ষা করবার আবশ্যকতা বোধ করে fal পরক্ত-বন্ত্ 
বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।” এ সনস্ত কথার বাস্তব তাৎপৰ্য্য বুঝতে 
না পেরে, অকাল-পৰ ব্যক্তিগণ সহজ পরমহংসের আচরণের অনুকরণ 
করছে। পৰমহংস গুরুবর্গের অনুকরগ অন্ত দীাতিলদী ভতগণ 


করেন না। টু 
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শ্রীল রূপগোষামী বিরচিত উপদেশামৃতের প্রথম CHIC ভি 
গোষামীর স্বরূপ কি তা কথিত হয়েছে। শ্রীধর স্বামীপাদ বৈধ 
ত্ৰিদণ্ডী সন্যাসী ছিলেন। ীবিষ্ণুদ্বাসী প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
৭০০ ত্রিদ্ডী আচার্ষোর নাম ও অক্টোত্তর শত ত্ৰিদণ্ডীর উপাধি পাও 
যায়। শ্্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডী বিধানের কথ! সকলে জানেন। 
ত্রিদণী শব্দের ব্যাখ্যা শাস্ত্ৰে এরূপ আছে__ 
বাগৃদণ্োহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণডস্তখৈব চ। 
যেতে নিহিতাবৃদ্দ ত্রিদ গীতি স উচ্যতে || 
—( মন সংহিতা ১২১৫) 
AY বলেন-- যার! বাক্য, মন ও কায়কে সম্পূর্ণরূপে দণ্ডিত | 
সংযত করে একান্তভাবে বুদ্ধিকে ভগবানে অর্পণ করেছেন, তার 
ত্ৰিদণ্ডী নামে কথিত হন। 
শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ fans সকমণ্ডলুঃ। 
সপবিত্রশ্ঠ কাষায়ী গায়ত্ৰীঞ্চ জপেৎ সদা | 
(স্কন্ধ পুরাণ বচন) 
ত্ৰিদণ্ডী যতি শিখা যজ্ঞোপবীত ধারণ, পবিত্ৰ গৈরিক বদন পরিধান 
এবং কমণ্ডলু ধারণ পূৰ্ব্বক সর্বদা গায়ত্রী জপ করবেন। 
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন 
মুকুন্দ সেবন'ব্রত কৈল নির্দারণ ।। 
—( 252 চঃ মধ্য ৩৭) 
আঁচাধ্যগণ সকলে ত্ৰিদণ্ডী ছিলেন। তবে কেহ ates কেহ বা 
অন্তরে কায়, বাক্য ও মনকে দণ্ডিত করে ত্রিদণ্ডীব্রত পালন করেছেন! 
শ্ীগৌরাঙনদেব wae গৈরিক বস্তু পরিধান করতেন। 





প্ৰভুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ১৩৫ 


ঠাকুর সাহেব প্রভুপাদের শ্রীযুখে এসব কথা শুনে পরম সুখী হয়ে 
বললেন--কিছু নৃতন জিনিস জানতে পারলাম। 

শ্রীল প্রভূপাদ জয়পুরস্থ গোদামিরৃন্দ্র শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শনাদি 
করে পরদিন সালিমাবাদের দিকে যাত্রা করেন। 


কটকে কতিপয় ব্ৰহ্মচারীসহ জ্ৰীমদ্তক্ৰিপ্ৰদীপ তীর্থ মহারাজ যখন 
হরিকথ! প্রচার করছিলেন, তখন কটক রেভেন্দা কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত সান্নাল মহোদয় মহারাজের কথাতে বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হন। 

তিনি Has সদৃগুরু পদাশ্রয় করবার ইচ্ছা নিয়ে কলিকাতা গৌড়ীয় 
মঠে এলেন এবং জীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করলেন। 
অতঃপর সান্নাল মহোদয় ইংরাজী ১৯২৫ সালে প্রভুপাদের কাছ 
থেকে নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণ করেন । ভার দীক্ষার নাম শ্রীনারায়ণ দাস 


ভক্তিসুধাকর 1* 
॥ সালিমা বাদে ৷ 
ইংরাজী ১৯২৭ MCAT ১৮ই আগে শ্রীল প্ৰভুপাদ জয়পুর 
থেকে ভক্তবৃন্দ সহ সালিম! বাদের দিকে যাত্রা করেন | গাড়ীতে 
আলোয়ার কেঁটের ইঞ্জিনিয়ার কুয়া নিবাসী সি, রায়চৌধুরী মহা- 
a eee ee ES 
* ভজিম্ধাকর ৷ 
ডক্তিহুধাকর প্রভু বাংলা ১২৯১ সালে ফরিদপুর কোড়কদী গ্রামে TW ব্ৰাহ্মণ 
জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি, এ পাশ করে 
কলিকাতা বিশ্ববি্তালয়ের ইতিহাসের এম, এ পরীক্ষায় উত্তর্ণ হন প্রথমে হাজারি- 
বাগ ও ভাগলপুর কলেজে অধ্যাপকের কাৰ্য্য করিতেন। পরে কটক রেঙেন্দা কলেজে 
ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন ৷ ভক্বিহধাকরপ্রতু প্রভুপাদের বড় প্রিয়জন 
ছিলেন। তিনি 'হারমোনিষ্ট' ন৷৷মক মাসিক ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
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শয়ের সঙ্গে প্রভুপাদের অনেক আলাপ হয়। সন্ধা! ৮টার সম 
বিষণগড় ফেঁশনে প্রভুপাদ ভক্তগণ সহ গাড়ীর থেকে নামলের। 
স্টেশনের নিকট উপযুক্ত ধর্মশালা ন! পেয়ে ওয়েটিংরুমে রাত্রি যাপন] 
করলেন | 

কিষণগড় ষ্টেশন থেকে রাজধানী প্রায় চার মাইল দূরে। কিয় 
গড় রাজ্যের রাজগণ সালিম! বাদের নিস্বাৰ্ক সম্প্রদায়ের fy | 


পরদিন প্রাতে প্ৰভুপাদ দুইখান! Bir) করে ভক্তসহ সাদ্যি 
বাঁদের দিকে যাত্রা করলেন । রাস্তা খারাপ, পথের পাৰ্শ্বে কোন গ্রাম 
দেখা যাচ্ছিল না; বড় বড় বৃক্ষাদিও ছিল না। ACMI খরতর তাগে 
সকলে শ্ৰান্ত ক্লান্ত । পথপাৰ্শ্বে বিশ্রামের কোন স্থান নাই। এমন 
অবস্থায় একটার সময় সালিম! বাদে শ্রীত্রীরাধামাধব ভীউর শ্রীমনিদে 
পৌছুলেন। এ মন্দিরে যাত্রীগণের বিশ্রামাদির জন্য বহু বিশ্রাম 
গৃহ আছে। মন্দিরটি একটি রাজপ্রাসাদ তুল্য । বিচিত্র see 
খচিত শ্বেতপ্রস্তর দ্বার! মণ্ডিত। জয়পুরের শৈব মহারাজ রাম সিংহ 
পুত্র মধোসিংহজী এ মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন | মন্দিরের 


সেবার জন্য রাজ প্রদত্ত বহু ভূসম্পত্তি আছে। তার বাধিক আয় প্রা 
US লক্ষ টাকা | | 





জীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করলে, বৰ্ত্তমান মহাত্ত মহারারগ 

বহু আদর যত্ন করে তার সৎকার করেন। এখন পৰ্য্যন্ত তার 

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন বিশিষ্ট আচার্ধোর দর্শন পান নি। ঝি 
গৌড়ীয় গোস্বামী গ্রন্থি দেখেছেন মাত্র। মহাত্ত মহাশয় খুব a 
সহিত প্রভুপাদের Bary গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের “অচিন্ত্য comet 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করলেন। | 
্‌ 


| 


| ভুপাদ শ্রীন্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ১৩৭ 


| অতঃপর মহান্ত মহারাজ প্রভুপাদকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের যাবতীয় 

স্থান জিনিস-পত্র এবং গ্রস্থাগারাদি দেখালেন। গ্রন্থাগারে ভাগবত 

| মনর্ভ ও মধুর! মাহাত্রা আছে। প্রভুপাদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সমূহের 

| একখানা সূচী তৈরী করে নিলেন। সহান্ত মহারাজ প্রভুপাদকে তথায় 
কয়েকদিন থাকবার জন্য বহু অনুরোধ করলেন। মহান্ত মহারাজের 
একজন সংস্কৃত পণ্ডিত আছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রভূপাদের সঙ্গে 
বহু আলাপ করলেন I 


প্ৰভুপাদ অপরাহৃকালে মহান্ত মহারাজের থেকে বিদায় গ্রহণ, 


করলেন | মন্দির থেকে ফেঁশনে পৌছতে বেশ রাত্রি হল। ফেঁশনের 
বৃকিং ক্লার্ক মহাশয় বিশেষ ভদ্রলোক | তিনি প্রভুপাদের কাছে 


ব্হক্ষণ হরিকথ| শ্রবণ করলেন | পরদিন বিদায়কালে তিনি অনুনয়. 


করে বললেন--আপনারা গৌডদেশের সুকোমল প্রেম ভক্তি RT . 


কথ] এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে এসে বিতরণ করবেন আশা! করি। 


Ha প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দসহ কিষণগড় থেকে আজশীরের দিকে 
যাত্রা করলেন | গাড়ীতে আঁজমীরের একজন ব্যারিষ্টারের সঙ্গে 
প্রভুপাদের বহু আলাপ হয়। লোকটি সজ্জন সদালাপী। প্রভুপাদকে 
as সন্মান প্রদর্শন করলেন । প্রভুপাদের আমীর পৌছাবার পূর্বের 
ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ও বন মহারাজ ফেঁশনে তার অভার্থনার জন্য 


স্থানীয় বিশিষ্ট সঙ্জনগণসহ উপস্থিত ছিলেন | আভমীরের অধিবাপীর 
তরফ.থেকে মাননীয় শ্রীযুক্ত কুদুমালোপহার মহাশয় প্রভুপাদকে পুষ্প" 


মালযাদি দিয়ে স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন! “তাকে দেখবার = 


জন্য লোকের ভিড় হয়েছিল । .~- 


১৮ ; ২3.284 
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সারদাবাবু স্টেশনের নিকট প্রভূপাদের থাকবার বাবস্থা কং 
ছিলেন। সন্ধায় তথায় বহু সজ্জনের সমাগম হয়। প্রভুপাদ তালে 
কাছে বহু হরিকথা বলেন। পরদিন প্রাতে সারদাবাবুর মোট 
প্রভুপাদ পুঙ্কৱতীৰ্থ দর্শনের জনা ভক্ত নিয়ে শুভযাত্ৰ৷ করলেন। 
আজমীর ষ্টেশন থেকে পুষ্কর তীর্থ সাত মাইল। প্রভুপাদ পর্ব 
পথে নাগা পাহাড়ের কতেক গণ্ড শৈল অতিক্রম করে পুষ্করে উপস্থিত 
হলেন। মোটর থেকে বের হয়ে প্রভুপাদ পুষ্কর তীর্থকে vagy 
করলেন। পাণ্ডার দল এসে তাকে ঘিরে ফেললেন । তারা নিও 
নিজ দলিল দস্তাবেজ দেখাবার জন্য তাকে বাতিবাস্ত করে তুললেদ। 
প্রভুপাদ প্রতোককে কিছু কিছু দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করলেন| 
অবশেষে একজন পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে প্রভুপাদ সব স্থান দর্শন 
করতে লাগলেন। 

পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডে পুস্কর তীর্থের মাহাত্মা বণিত হয়েছে। 
শ্রীরির শ্রীকরস্থিত পদ্ম এস্থলে পতিত হলে তথায় এ সরোবরে 
সৃষ্টি হয়। সেজন্য নাম হয় 631 কান্তিক মাসে পুঞ্কৱে বিশে 
স্নান করবার বিধি আছে। আজমীরের মধ্যে এ তীর্থ প্রধান। 

মহাভারতে আছে পুঙ্করে ব্ৰহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন। এস্থানে বরা" 
দেখের সুপ্রাচীন মন্দির আছে। প্রভুপাদ বরাহ মন্দিরে কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করেন ও বরাহদেবের কথা বলেন। সরোবর তটে wal 
মন্দির আছে। অনেক দুরে পাহাড়ের উপরে সাবিত্রীদেবীর মির 
আছে। ইংরাজী ১৮০৯ খষ্টাব্দে রাজমন্তর শ্রীগোকুলটাদ পারের 
GATT প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার করেন। বর্তমান বরাহ মন্দির 


ইংরাজী ১১২৩-৫০ বৃষ্টাব্দের মধ্যে চৌহান রাজ অন্রাজ নিৰ্মম 
করিয়াছিলেন। : 


প্রভুপাদ শ্রীশ্রীনপ্তক্তিপিদ্ধান্ত সরস্বতী se 


প্রভুপাদ যখন প্রাচীন স্থানগুলি দর্শন করছিলেন, তাকে দেখাবার 
জন্য লোকের বেশ ভীড় হয়েছিল। প্রভুপাদ বললেন_-এখানে 
প্রগৌরসুদরের কথা এ যাবৎ প্রচার হয় নাই। গোৌরবাণী এখানে 
প্রচার হওয়া দরকার | 

প্রভুপাদ সব স্থান দর্শন করে মধ্যাহ্ন সময়ে সারদাবাবুর বাসার 
ফিরে এলেন | বিকালবেল! আভনীর শহর ও আড়াই দিনের 
ঝোঁপড়| দর্শন করতে WAL পাঞ্জাবী সাহা নামে এক ফকিরের 
সমামিতে আডাইদিন ধরে উৎসব হয় বলে ইহাকে আড়াই দিনের 
বেঁপড়া বল! হয়। 


আজমীরে খাজাসাহেব মাইনুদ্দিন চিন্তির দরগা এক দর্শনীয় 
স্থান। প্রভুপাদ এস্থানটি দর্শন করলেন। কথিত আছে সম্রাট, 
আকবর দিল্লি থেকে পদৰজে এখানে আসতেন | এ স্থানটি মুসল- 


মানদের একটি বড় তীর্থ । সমাধিতে স্ত্রীলোকদের প্রবেশ নিষেধ । 


প্রতিদিন প্রচুর চনানজল দিয়ে সমাধি অভিষিক্ত করা হয়। 


নের জৈন মন্দিরও এক দর্শনীয় স্থান প্রভুপাদ 
হল দেখলেন। অতঃপর 
সারদাবাবুর গৃহে ফিরে 


আজমীরে নাসিয়া 


এ মন্দির দর্শন করে নয়া বাজারে বাদশাহী ম 


অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে মধ্যাহৃকালে 
থায় নিম্বাৰ্ক সম্প্রদায়ের fag শ্রীযুক্ত হরিবিলাপ 


এলেন | এমন সময় ত 
নেকক্ষণ আলাপ করলেন I 


সর্দা মহাশয় এলেন | প্রভুপাদ তার সঙ্গে অ 
অপরাহৃকালে আজমীর সহরে এক ভাগবত সভার আয়োজন 
করা হয়। তাতে বন মহারাজ ও ব্বৈতবেদান্তগী বক্তৃতা করেন। 


ergata দন্ধায় মাউন্ট মাবুর দিকে যাত্রা করলেন | 


{/ 


4 


অধ্যায় 


এ 


se, 
1 মাউণ্ট আবু ॥ 
তক্তগণসহ শ্রীল প্রভুপাদ আজমীর থেকে রিজার্ডড্‌ গাড়ীতে wy, 
দিকে যাত্রা করেন। প্রাতে আবু ষ্টেশনে, পৌছান। দেখা, 
থাকবার ভাল স্থান পাওয়া! গেল না। তাই ষ্টেশনে রইলেন | safe 
প্রাতঃকালে প্রমাদ পেয়ে দশটার সময় স্পেশ্যাল বাসে মাউন্ট ayy 
দিকে যাত্রা করেন। ফেঁশন থেকে আবু পাহাড ১৯ মাইল। 
পাহাড়ের নিকটে শ্রীবশিষ্ঠ মুনির আশ্ৰম আছে। 
আবৃতে শ্বেতান্বর ও দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মন্দির ates) 
প্রভুপাদ জৈন মন্দির গুলিতে প্রবেশ করে তীর্থঙ্করগণকে এবং মন্দিয়ে 
অপূৰ্ব্ব কারুকলাদি দর্শন করলেন! শ্বেতাম্বর জৈন মন্দিরে জে 
দিতে হয়। 
জৈন-সিদ্ধান্তে পাঁচ প্রকার তপস্যা আছে | খারা আঠার at 
দোষ শূন্য হয়েছেন তারা অর্থৎ নামে বা তীর্থঞ্কর নামে খাড। 
বৈরাগা, ব্ৰহ্মচধ্্য, ফন্তুত্যাগ, সৰ্কাবিধ মৈথুন রহিত, CET, ATCT! 
তপস্যা, শ্যায়বৃত্তি, অল্পে সন্তোষ, দানশীলতা, ক্ৰোধত্যাগ, ক্ষোতশূনা 
অতিথি সেবা, ক্ষমা, অহিংস| প্রভৃতি সর্বোত্তম সাধন | ই 
আবু পাহাড়ে প্রভুপাদ জৈন মন্দির দৰ্শন করে তাড়াতাড়ি টে 


ফিরে এলেন। আবুতে অগ্বাদেবীর এক মন্দির আছে | তথা হাঃ 
প্রভুপাদ শ্ৰীধ্বারকাভিমুখে যাত্রা করলেন। 


॥ গ্ৰীদ্বারকায় | 


শ্রীল প্রভূপাদ আবু পৰ্ব্বত দর্শন করে মেশনা এলেন | Gu 
থেকে বিরামগাও ॥ এখান থেকে মেল ট্রেনে দ্বারকাভিমুখে যাঃ 
করলেন। শ্রীদ্বারকা সপ্ত মোক্ষদায়িকা-পুরীর অন্যতম | 


প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বি 


পুরাণ বচন-_অযোধ্য। মথুরা মায়া কানী কাঞ্চীহ্যবন্তিক| | 

পুরী দ্বারাবতী চৈব নপ্বৈতা মোক্ষদায়িকা: | 
শ্রী্ধারকাপুরী শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খোপরি অবস্থিত! - ছবারকা 
গুজরাটের অন্তর্গত কাটিয়া বাড়ের মধো। ছারকায় প্রভুপাদ পরদিন 
অপরাহ্ৃকালে পৌছান। পাণ্ডার সঙ্গে মহরের ধর্মশালার: এলেন! 
তখন একেবারেই সন্ধাকাল। ধর্মশালাটি পুরাতন বাড়ী। ভাঙ্গা 
দেওয়াল, অপরিষ্কার | মানুষের বাসের যোগ্য নয়! প্রতুপাদ 
ধর্মশালায় বিছানা পত্র রেখে নিকটবর্তী এক ঠাকুর মন্দিরে ঠাকুর 
দর্শন করতে গেলেন। শেখান থেকে এসে বন্লেন_ এ নোংরা 
আচাধাত্রিক প্রভু ও পরমা" 
রাত্রে কোন টাঙ্গাওয়ালা 


জায়গায় থাকা হবে না, ফেঁশনে চলুন! 
নন্দ প্ৰভু টাঙ্গার অনুসন্ধানে বের হলেন । 
কশনে যেতে চাইল ন|। এ খবর প্রভুপাদকে দেওয়া হলে পুনঃ 
চেষ্টা করতে নির্দেশ দিয়ে আচাধ্যত্রিককে বললেন_ দেখুনঃ bral 


নিশ্চয় পাওয়া যাবে | আচাধ্ত্রিক প্রভু আবার টাঙ্গার অনুসন্ধানে 


বের হলেন। সামনে এ 
অতিবৃদ্ধ। আচাধাত্রিক প্রভু তাকে ষ্টেশনে যাবার কথা 
ate মালপত্র ভাতে তুলে সকলে স্টেশনের 
লী ধর্মশালায় নিয়ে 
খুব ভাল ধর্মশালা। 


কখানা টাঙ্া ঘাসতে দেখলেন | টাঙ্গাওয়াল| 
বল্লেন | 


সে বল্লে যাবে ৷ তৎক্ষ 
দিকে চললেন । পথিমধ্যে কোচম্যান এক বাঙ 
গেল। তার মালিক কলিকাতার রমেশবারু। 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ॥ । প্রভুপা্ মে-ধর্মশালায় অবতরণ করলেন সঙ্গী 
ভক্তগণ সকলে সুখী হলেন। প্রভুপারদের SF একটি ভাল ঘর দেওয়া 
হল। তখন রন্ধনাদির বাবস্থা হতে লাগল ।- রন্ধানের “feats 
ধর্মশালার ম্যানেজার ব্যবস্থা করলেন। তিনি খুব সজ্জন বাক্তি। 


কোচম্যানকৈ নির্ধারিত পয়দা দেওয়া হলে সে চলে গেল ৷ তারপর 
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প্রভূপাদ বললেন বৃদ্ধ কোচম্যানটা খুব উপকার করল। ওকে কিছু 
বকৃসিস্‌ দেওয়া দরকার | পরদিন বৈষ্ণবগণ তার অনেক অনুসন্ধান 
করলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন না। দুপুরে প্রসাদ সেবার পর 
প্রভুপাদ বের হলেন। প্রথমে শ্রীরুক্মণীদেবীর মন্দির দর্শনের oy 
চললেন। এ মন্দিরটি নগরের এক প্রান্তে। পথে বরদারাণের 
কারাগার ও অ্বাদেবীর মন্দির পড়ে। She ahs মন্দির গাত্রে বহ 
কারুকলা আছে। দ্বারকেশের মন্দির থেকে এ মন্দিরটি বেশী প্রাচীন 
নয়। প্রভুপাদ রুক্মিণীর মন্দির দর্শন করে গোমতী গঙ্গ| তটে এলেন। 
এখানে রামানন্দী সাধুদের আখড়া আছে। অনেক দেবদেবীর মন্দির 
আছে। AVG এখানে বেশী দেরী না করে সাগরসঙ্গমে চললেন। 
সঙ্গে কয়েকজন রামীনন্দী সাধু ছিলেন । গোমতী গঙ্গা হচ্ছে গোদা- 
বরীর ধারা। রাজমহেন্দ্রির উল্টো দিকে। গৌতম মুনির আশ্রম 
ছিল বলে এখানকার গোদাবরীর নাম্‌ গৌতুমী গঙ্গা হয়েছে। প্রভুপাদ 
গৌতমী গঙ্গার তটে শ্রীশক্করাচাধা-স্থাপিত সারদা মঠ দর্শন করলেন। 
তথায় কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার আলাপ হয়নি । তথাকার অধস্তন 
মহান্তগণের প্রস্তরের afe আছে। মৃত্তিশুলি আধুনিক বলে মনে 
হয়। সেখান থেকে প্রভুপাদ শ্রীদ্বারকানাথের জীমন্দিরে এলেন। 
বিগ্রহ চতুভুজ | একে এদেশের লোকের রঞ্চোড়লাল বলে। 
বল্লভাচাধ্য সম্প্রদায়ের জনৈক অর্ক বৈষ্ণবের সঙ্গে প্রভুপাদের আলাগ 
হয়; তিনি বেশ সজ্জন ব্যক্তি। সেবাপৃজা বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের 
তত্বাবধানে হয়ে থাকে। প্রভুপাদ দ্বারকানাথকে দর্শন করে বেট 


ঘ্বারকাভিমুখে যাত্রা করলেন | 
॥ বেট দ্বারকায় ॥ 


বেট দ্বারক| বরদারাজ্যের অস্তর্গত। দ্বারক! থেকে ট্রেনে ওকো" 





প্রভূপাদ শ্রীপরীমন্তু্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ১৪৩ 


পোর্ট ঘেতে হয়। ওকোপোর্ট থেকে NTE বেট দ্বারকা পৌছান 


যায়। প্রভুপাদ বেট দ্বারকায় যাবার আগে গোগীতলাও এলেন। 
গোপীতলাও সরোবর তটে এক রামানুজ সম্প্রদায়ের মন্দিরে কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করিলেন এবং গোপীচন্দন মাহায্না বলেন 
Se fate বিলাসে আছে_ 

SPACE বাধ গোদ্বে| বা হৈতুক সর্বরপাপকৃৎ | 

গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ ACS! ভবতি তৎক্ষণাৎ ! 

গোপীচন্দনখণ্ডত্ত্ৰ যো দদাতি হ্্‌িবৈষ্ণবে। 

কুলমেকোত্তরং তেন সম্ভবেভারিতং শতম্‌ ! 

(হুঃ ভঃ বিঃ ৪।২২৭ ২২৮ AE) 

+ কৃর্তকী, কি সর্ববপাপে পাপী, 
যিনি বৈষ্তবকে একখণ্ড 


কি ব্রঙ্গঘাতী, কি গে'ঘাতা, কি কু 
গোগীচন্দন স্পর্শ করলে তৎক্ষণাৎ শুচি হয়। 
গোগীচন্দন দান করেন, তিনি একাধিক শহকুল উদ্ধার করেল | 
যস্মিন্‌ গৃহে তিষ্ঠতি গোপীচন্দনং 
ভক্ত্যা ললাটে মনুজো বিভতি। 
ভগ্মিন্‌ গৃহে তিষ্তি সৰ্ব্বদা হরিঃ 
শ্রদ্ধা ges কংসনিহা বিহঙ্গমঃ ! 
(হুঃ ভঃ বিঃ ৪,২৩৫ শ্লোক ) 


হেপতগরাজ! যে গৃহে গোপীচন্দন থাকে এবং যে গৃহে BEE 


ভক্তি সহকারে ললাটে গোগীচন্দন ধারণ করে, সেই গৃহে BARI 
উ্রীহরি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সৰ্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন। 

অনন্তর প্রভুপাদ সরোবরের জল শিরে ধারণ করলেন । পণ্ডিত 
পাণ্ডাগণ প্রভুপাদকে গোপীচন্দন কিছু দিলেন। তিনি তা হাতে নিয়ে 
মাথায় ঠেকিয়ে কাপড়ে বেঁধে নিলেন। গোপীতলা দর্শন করে 


১৪৪ অষ্টম অধ্যায় 


প্রভুপাদ সমুদ্র কিনারে এলেন। তখন ভাটা হয়েছে। অনেক 
তট ভেঙ্গে নৌকায় উঠতে হয়। একজন মাৰি প্রভুপাদকে কাধে 
করে নিয়ে নৌকায় উঠায়ে দিলেন | মাঝিকে কিছু পয়স| কড়ি দিয়ে 
প্রভূপাদ তার কাছে ক্ষমা চাইলেন | সঙ্গী CARING কোমর জল 
ভেঙ্গে নৌকায় উঠলেন । নৌকায় এক নাগর ব্ৰাহ্মণ প্রভুপাদকে 
গান শুনান। ব্ৰাহ্মণ কিছু যোগবিদ্যা দেখালেন । দশ মিনিট কাল 
বাযুস্তস্তন করে “গোবিন্দ” “গোবিন্দ” ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। 
অতঃপর শঙ্ঘোদ্ধারে নেমে ASAT ছারকানাথকে দর্শন করলেন। 
এখানে দ্বারকানাথকে দর্শন করবার সময় শঙ্খ চক্রাদির ছাপ নিতে 
হয় এবং পাঁচ সিকে পয়সা ভেট দিতে হয়। প্রভুপাদ ভেট দিয়ে 
মন্দিরে প্রবেশ করলেন। একজন Hd) সাধুও প্রবেশ করল। 
তখন আরতি হচ্ছিল, প্রভুপাদ আরতি দর্শন করে অন্যান্য স্থানগুলো 
দর্শন করলেন | পরে নাগর ব্ৰাহ্মণ গৃহে এলেন ৷ রাত্রে ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে নানা কথোপকথন করলেন। পরদিন প্ৰতে অনেকটা হেঁটে 
সমূদ্ৰ কিনারে জাহাজ ঘাটে এলেন এবং জাহাজে চড়ে পোরবন্দরে 
শ্রীদুদাম| পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। 


॥ ত্ৰিদণ্ড সন্ন্যাসী ॥ 


বাংলা ১৩৪০ সাল, ইংরাজী ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ ফান্তুন মাস শুক্রবারে 
শ্রীল প্রডুপাদ ধাম সায়াপুরে ীপ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী 
সহারাজের সমাধি মন্দিরে শ্রীযুক্ত যোগেন্ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (অবসর 
প্রাপ্ত সাবএসিষ্টান্ট সার্জন) Bre ভুবনেশ্বর দাসব্রক্মচারী ভক্তি 
বিবেক ও শ্রীপাদ উজ্জ্বল-রসানন্দ' দাসাধিকারী মহোদয়ন্রয়কে far? 
WHIT প্রদান করেন । পর পর তাদের সন্ন্যাস নাম--শ্রীমন্তক্তি সদন 
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ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্‌ ভক্তি সদ্বন্ধ QUA ও Sag ভক্তি গৌরব 
বৈখানস মহারাজ | 

॥ Harta পুরীভে ॥ 

ওকোপোর্ট থেকে জাহাজে চড়ে সমুদ্র পথে প্রায় চার ঘণ্টা চল- 
বারপর দূর থেকে ্রীসুদামাপুরী দর্শন করলেন | সমুদ্র বঙ্গ থেকে 
সুদামা পুরীর দৃশ্য আতিমনোরম | অতঃপর পোরবন্দর পৌছলেন। 
কাউম্স্‌ অফিসের লোকেরা প্রভুপাদের মালপত্রাদি দেখলেন | সেখান 
থেকে টাঙ্গা করে স্টেশনের নিকট এক ধর্মশালায় এলেন ধর্মশালাটি 
অধ্যক্ষ মহোদয় বেশ ভদ্ৰলোক, প্রভুপাদের 


বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন | 
প্ৰভুপাদ কিছুক্ষণ বিশ্রাম 


থাকবার জন্য সুন্দর ব্যবস্থ| করে দিলেন। 
করে Biel চড়ে দর্শনে বের হলেন। টাঙ্গা সুদামা! পুরীর সামনে 
রেখে প্রভুপাদ ভক্তগণসহ নাম করতে করতে মন্দিরের ছারে প্রণাম 
করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন! অ বর মন্দির ! কি বিচিত্র কারু- 
কার্ধা! বর্ণনা করা যায় না। প্রভুপাদ ই বিগ্ৰহ দর্শন করে বহু স্তব 
afs করলেন। পূজারী ব্ৰাহ্মণগণ STATIS সম্প্ৰদায়ী বৈষ্ণব | স্থানীয় 
একজন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে মন্দিরে প্রভুপাদের আলাপ হল। 


esate Syain বিপ্রের এপুরী দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য" 
দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন 


প্রীতির কথা বলতে বলতে সহরের অন্যান 

করলেন | পরে ধর্মশালায় ফিরে এলেন একরাত নুদামাপুরীতে 
অবস্থান করে প্রাতঃকালে জুনাগড়ের দিকে যাত্রা করলেন। পোরবন্দর 
মহাত্মাগান্ধীর জন্মস্থান | 


॥ জুনাগড় faa tesa পথে ৷ 
সীল প্রভুপাদ পোরবন্দর থেকে ছু: গণের দিকে যাত্রা করলেন। 
পথে দুই যায়গায় গাড়ী বদল করতে হয়েছিল ৷ গাড়ী থেকে গিনার 


১৯ 
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পর্বতের শোভা দেখ! যায়। জুনাগড়ে পৌছানো হল প্রায় সন্ধযাকালে। 
কেশনে নেমে শ্রীআচার্ধাত্রিক প্রভু ও শ্রীপরমানন্দ প্রভু ধর্মশালার 
অনুসন্ধানে বের হলেন | ভ্রীবাসুদেব প্রভু প্রভুপাদের কাছে দাড়ায় | 
মালপত্র সংরক্ষণ করতে লাগলেন। এক জৈন-ধর্মশালা পাঞ্জা 
গেল, তাতে কিন্তু হিন্দু সন্নাসীদের থাকতে দেওয়া হয় না। আচার্ধ- 
ত্রিক প্রভু ধর্মশালার অধাক্ষকে অনেক বুঝালেন | সে কিন্তু কোন 
কথাই শুনতে চায় না। অগত্যা অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হল। এক 
নাগা সাধুর আখড়া পাওয়া গেল। আচাধাত্ৰিক প্ৰভু তাদের কাছে 
সবকথা বললেন। সাধুরা বললেন “মহারাজ, আবি আইয়ে" 
আচারধাত্রিক প্রভু মালপত্র সহ প্রভুপাদকে সেখানে নিয়ে গেলেন। 
নাগ! সাধুগণ যত্ন করে তাদের থাকবার খাবার সব বাবস্থা করে 
দিলেন। প্রভুপাদের শয়নের জন্য কাঠের এক দোলিকার বাবস্থা 
করলেন | তাদের মুখে জুনাগড়ে যাবার বিবরণ শুনলেন | 
প্রাতঃকালে শীঘ্র ভোজনাদি সেরে ডুলি করে পৰ্ব্বত আরোহ 
করবার বাবস্থা হল। ডুলিতে বসে প্রভুপাদ পৰ্ব্বত আরোহণ করণে 
লাগলেন। এক হাজার সিড়ি অতিক্রম করে পৰ্ব্বতে উঠলেন। 
পর্বতের উপরিভাগের দর্শনীয় স্থানগুলি প্রভুপাদ দেখলেন । দেখা? 
থেকে প্রভূপাদ গোরক্ষনাথ পাহাড় আরোহণ করলেন । গোরক্ষনাঃ 
ও অন্যান্য দর্শনীয় বন্তগুলি দর্শন করলেন। গোরক্ষনাথ পাহাঃ 
থেকে নীচে নামতে অন্বাদেবীর এক মন্দির দেখলেন | আরও ঝি 
নিয়ে খ্বেংাম্বর ও fester জৈন মন্দির আছে। প্রভুপাদ পর্বতে 
হাইদেশে এক সরোবরে স্বান করলেন। জুনাগড়ে ফিরতে সা 


ইল। রাত্রে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে অবস্থান করলেন! 
প্রাতে প্রভাস তীর্থা ভিমুখে যাত্রা করলেন | 
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] গরগ্রভান তীর্ধে ॥ 

প্রভুপাদ প্রভাস ষ্টেশনে পৌঁছালে একভন পাণ্ডা তাকে এক 
ধর্মশালায় নিয়ে যান। ধর্মশালার দ্বিতলে প্রভুপাদের থাকবার 
বাবস্থা হল প্রচাসে পানীয় জলের বড় অভাব | 

agate অপরাহ্ছে তীর্থ দর্শন করতে বের হলেন | প্রথমে 
বাগগঞ্গা পদ্মতীৰ্থ দর্শন করলেন | এখানে Raw অন্তর্বান করেন। 


সৌদামস্য। যথাকাশে Wail হিত্বাভমওলস্‌ ৷ 
গতির্ন লক্ষাতে মৰ্ত্তৈ।স্তথ| কৃষ্ণস্য দবা 


Nr 
x} 
a 
@ 
কত 


-_(ভাঃ ১১৩১৯) 


আকাশে মেঘমগুল পরিত্যাগ TRF অন্তর্ধাননীলা সৌদামিনীর 
গতির ন্যায় স্বলোক প্রবেশকালে শ্রীকৃষ্ণের গতিও দেখগণের AACA 
হয়েছিল | 

্ীবিশ্বনাথ পাদ বলেন “য্বতনুমদগ্ধৈ পদং গমাং 
শদিত্যাহুঃ 1৮ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে বৈকুঠধামে আরোহণ করে 
ছিলেন। ভারতে যে তনুত্যাগের কথা আছে তা অদুর feet 
মাত্র বুঝতে হবে। ভগবানের আবির্ভাব যেমন দিবা, BASS 
অর্থাৎ প্রাকৃত লোকবৎ নহে, তেমনি তার কৰ্ম, অন্তৰ্ধান প্রভৃতিৎ 


প্রাকৃত লোকবৎ নহে | 

বাণগঞ্গার কিছু দুরে বীর প্রভ 
পত্ধনের এক প্রান্তে সমুদ্রতীরে সোমনাধের মন্দির | wo 
বড় ওঁশ্বয্যশালী ছিল। গজনীর সুলতান মহযু ১০২৪ খৃষ্টাব্দে 


মানে মন্দি ংস্কারসীধ 
mata এ মন্দির লুঠ করেছিল। বর্তমানে মন্দিরটির সংস্কারসাধন 


করা হয়েছে। 


ধাম বৈকুঠমবি- 


প্রন নামে দেবালর আছে। প্রভাস 
পূর্বে এ মন্দির 


অষ্টম অধ্যায় 


৩ ভাস ক্ষেত্রে পরশুরাম প্রকাশিত ভূগুতীর্ঘ নামে একটি স্থান 
আছে | এখানে সরস্বতী ও হিরণ্য নায়ী নদীদ্বয় মিলিত হয়েছে। 

৩ভূপাদ ভত্তগণসহ প্রভাগতীর্থের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি eat, 
করে ধর্মশালায় ফিরে এলেন। পরদিন রাঁজকোট অভিমুখে যায়৷ 
করলেন। 

শীল প্ৰভুপাদ রাঁজকোটে গাড়ী বদল করে অবস্তীনগর Bars 
পৌগলেন | তখন সন্ধ্যা হয় হয়| ফেঁশনের নিকট এক ধর্মশালায় 
স্থান পেলেন। প্রাতঃকালে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করে প্রভুপাদ দর্শনে 
বের হলেন। অবস্ীনগর সিপ্রানদীর তীরে | পিপ্রা চম্বল নদের 
সঙ্গে মিলিত হয়েছে । 

প্রউগাদ শ্রীসান্দীপানি মুনির পাঠশালা দর্শন করলেন । ( এখানে 
Gar ও কৃষ্ণ বিগ্তাভাস করেছিলেন |) অঙ্কপাত সরোবর দর্শন 
করলেন | (এখানে শ্রীস্্রীরামকৃষ্ণ তালপত্রে কালী দিয়ে লেখবার 
পর পুনঃ সেই কালী ধৌত করতেন।) অনস্তর অপরাপর দর্শনীয় বন্ধ 
গুলি দর্শন করলেন | 

অপন্ধীনগর অপ্তমোক্ষ দায়িকা পুরীর অন্যতম |  মহাকালেশ্বর 
মহাদেব সিপ্রা নদীর তটে অবস্থিত। এ ঘাটে কৃষ্ণ স্নান করতেন 
এবং এখান থেকে জল বহন করে সান্দীপনির আশ্রমে নিয়ে যেতেন। 
ভারি গোফাঃ- ভর্ভৃহরি ছিলেন__মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বড় 
ভাই। শর্তৃ€রি নীতিশতক ও বৈরাগাশতক লিখেছেন । বিক্রেমাদি- 
করেন | তর্ভৃহরিগোফার oe চু ae 

ত্র প্রস্তর মধ্যে ভর্তৃহরির ও অন্যান 

আর কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত আছে। অনন্তর agate সিদ্ধবট, বড় 
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গণেশ, গোপাল মন্দির উজ্জেন সাহীমহল, গঙ্গাঘাট প্রভৃতি অবস্থী 


নগরের দর্শনীয় স্থানগুলি রর করলেন | 
অবন্ভী ব উজ্জয়িনী নগর মহারাজ] কিক্রমাদিত্যের সময় থেকে 
বিশেষ প্রখ্যাত | এ নগরী অবশ্য পৌরাণিক যুগ থেকে অবস্থিত | 
HHow ও ও শ্রীতীবলরাম এখানে সান্দীপনি মুনির পাঠশালায় অধায়ন 
করতে এসেছিলেন | সান্দীপনি মুনি ছিলেন অন্তর বল] সা 
কুলের উপাধ্যায়। মহারাজা বিক্রম'দিতোর সভাপণ্ডি টি; 
মহাকবি-কালিদাস। এ স্থান দ্বাত্ৰিংশ পুত্তলিকার ন 
Ce পুতুলগুলি কোন নি জঙ্গলে গুপ্ত ভাবে আছে; 

: উদ্‌ঘাটিত হলে ব্ভ্ৰিম দেখাতে পারে 
অবস্ধী নগরের বেদশালা (মন্ত্র > অতি প্রসিদ্ধ। agit 
এ সব দর্শন করে পুনঃ ধর্মশালায় ফিরে এলেন এবং মধাহ-ভোজন 
করলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ভক্তদের কাছ হরিকথা প্রসঙ্গে 
গ্ডুপা্দ বলতে লাগলেন_বন্থীন্গরে ত্রিদণ্ডীভিক্ষুর বাস ছিল। 
away অবন্তী নগরে ব্ৰিদণ্ডার পূৰ্ব্ববাসস্থলীতে | দপ্তর স্মৃতি সংরক্ষণ 
কল্পে fare মঠ হওয়া বাঞ্চনীয় প্রভুপাদ AUN দিল্লী অভিমুখে 
যাত্রা করলেন | 
বাংলা ১৩৩৫ সাল (ইংরাভী ১৯২৮ quiz) ২২শে আশ্বিন 
হাটি পৌছান। আসামের প্রশিদ্ধ 


শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা হতে গোঁ 
স্তি ভবনে তিনি অবস্থান 


উকিল মিঃ এন বরদটৈ মহোদয়ের শা 
করলেন | বরদটৈ মহাশয় প্রডুপাদকে বিশেষ প্রথা সহিত সংকার 


করলেন । প্রভুপা পরদিন তার মোটরে করে শ্রীকামাখা! দেবাকে 
দৰ্শন.করঙে যাত্রা কর লের eee ত চললেন। ans 
থেকে মন্দির প্রায় চার মাইল। কামাখ্যা পর্বতের পাদদেশ রোডে 


eC অফ্ম অধ্যায় 


করে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ প্রবাহিত। তথাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরন। 
প্রভুপাদ হরিনাম জপ করতে করতে ভক্তগণ দহ কামাধ্য পর্ব 
আরোহণ করতে লাগলেন। ভক্তগণ মাঝে মাঝে শ্রীগুরু-গৌরাের 
জয় ধ্বনিতে দিগন্ত মুপরিত করছিলেন। কিছু কাপালিক 
দেবীকে দর্শন করে নীচে নানছিল। কামাখা। পৰ্ব্বত বেশ উচু। 
প্রভুপাদ স্থানে স্থানে বিশ্রাম নিয়ে চলতে লাগলেন । পথে দশ 
মহাবিদ্যার মন্দির, পর্বতের শিখরে কামাখ্যা দেবীর মন্দির | মন্দিরটি 
সুবিশাল, বিবিধ কারুখচিত ।॥ এটা হচ্ছে দেবীর যোনিপীঠ | দেবীর 
আট দিকে অষ্ট যোগিনী আছেন। যোগিনাদের নাম--গুপ্ত কাম, 
শ্রাকামা, বিন্ধাবাসিনী, কটাশ্বরী, ধনস্থ], পাদুৰ্গা, দীর্ঘেশ্বরী ইত্যাদি। 
কামাখ্যা দেবীর ভোগে তান্ত্িকগণ মৎস্য ও মাংসাদি দেয়। প্রভুগাদ 
যখন দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন মন্দির বন্ধ ছিল। তিনি 
মন্দিরের সন্মুখে “কাত্যায়নি মহামায়ে” শ্লোকটি উচ্চারণ করে Hes 
করলেন। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেন--কৃষ্ণকামিনী গোপীগণ 
কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন | পরম শক্তিমান ভগবানের শক্তি এক। 
সে পরাশক্তি এক হয়েও বিবিধ কার্ধ্যার্থে বিভিন্নরূপে প্রদশিত হয়। 
একই মায়াশক্তি স্বরূপভেদে উন্মুখ পালিনী ও বিমুখ মোহিনী | CH 
পালিনী গোকুলেশ্বরী যোগমায়। এবং বিমুখমোহিনী অখিলেশ্বণ 
মহামায়া |? 


তারপর প্রভুপাদ বৃহৎ ভাগবতামৃত্রে এক ব্রাহ্মণের আখ্যা! 
বলেন। 
পূৰ্ব্বে তান্ত্ৰিকগণ কামাখ্যা দেবীর কাছে নরবলি পর্যন্ত প্রদান করও! 
বুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ কামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্মাণের দা 
১৪০ টি নরবলি দিয়েছিলেন পূর্বে কামাখ্যার তান্ত্রিকগণ ভৌির 








১৫১ 


[বগ্ায়, ইন্দ্রঙ্জাল বিদ্যায়, উচ্চাটন বিদ্যায়, মারণ বিদ্যায়, বশীকরণ 
বিদ্যায় বহুরূপধারণ বিদ্যায় পারদৰ্শা ছিল। বৃটিশ শাসনের সময় থেকে 
aca ধীরে তান্রিক-প্রথা বন্ধ হয়েছে | 


গ্রীল agate মন্দির দর্শনের পর দ্বারভাঙ্গা মহারাজের বাংলায় 
বিশ্রাম করেন এবং হুরিকথা বলেন। দ্বারভাঙ্গা মহারাজার পাণ্ডা 
রমেশ চন্দ্র শর্মা প্রভুপাদকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন । কামাখ্যা দেবীর 
পুজারী পাণ্ডা ৮৫ ঘর | এঁরা বহু পূর্বে গৌড় দেশ থেকে এসেছিলেন | 
অনুবাচী ও হুৰ্গাপূণ্ার সমর এখানে বিরাট উৎসব ও মেলা হয়। 
আসাম কামরূপের প্রাচীন নাম ছিল প্রাগ্জোভিষপুর | নরকাসুর এর 
রাজা ছিলেন | নরকসুরের পর তার পুত্র SATS রাজত্ব করেন । 

গৌহাটির সাত মাইল দূরে বাশ আশ্রম এখানে এক সুন্দর 
জলপ্রপাত আছে। আশ্রমের জায়গাটি নির্জন, খুব মনোরম। 
aga একদিন এ স্থান দর্শন করতে এসেছিলেন। 

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ আসাম থেকে শিলংরের দিকে শুভ-যাত্রা 


করলেন। 


শ্রীল প্ৰভুপাদ গোহাটি থেকে নংপো স্টেশনে এলেন | সেখান থেকে 


শিলং এলেন শিলং পৰ্ব্বত মোটরে করে আরোহণ করলেন | 
বনমহাঁরাজ আগের থেকে তথায় প্রভুপাদের থাকবার জন্য একটি বাস 
ভবন ঠিক করে রেখেছিলেন] এ ভবনের লাম “লীস্‌ মোর্‌ কটেজ" | 
ভবনটি ও তার চারিদিক খুব মনোরম, বৃক্ষ লতাদি মণ্ডিত ছিল। 
প্রভুপাদ যখন শিলং শৈলে যান তখন ঘোরতর বর্ধা। ক্রমে ক্রমে 
আসামের প্রচার কার্ষা শেষ করে jefe প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ভক্তি 
সার গোস্বামী, বন মহারাজ LEAT বি্ভাবিনোদ, ভজি সুধাকর 


১৫২ অষ্টম gaya 


প্রভু, যতীন্দ্ৰ মোহন ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ শিলং শেলে প্রভুপাদেঃ 
কাছে এলেন। 

প্রভুপাদ কয়েক দিন এস্থানে হরিকথ। কীর্তন করলেন | একদিন 
তিনি শ্রীযুক্ত সরদিন্দু নারায়ণ রায় মহোদয়ের গৃহে শুওবিজয় করেন 
রায় মহোদয় একজন পরম ভক্তিমান পুরুষ । প্রভুপাদ তার গৃহে দই 
ঘন্টাকাল হরিকথা বলেন। তার গৃহে যে সব কথা হয়েছিল, ও 
সংলাপ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে | 


১১ 


বাংলা ১৩৩৯ সাল (ইত্রাজী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ) ১৪ই জো মাত্রা 
থেকে শ্রীল প্ৰভুপাদ উতকাখণ্ড শৈলাভিমুখে যাত্রা করেন | তথায় মিঃ 
এন, সি পি, THAT মহাশয়ের “রঙ্গবিলাপ» ভবনে তার অবস্থান 
করবার বাবস্থা হয়। বন মহারাজ পূৰ্ব্ব হতে সব ব্যবস্থা করে রেখে 
ছিলেন প্রভুপাদ উতকাখণ্ড শৈলে নিজেদের মঠের মোটিরে 
করে আরোহণ করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ব্রাবাসুদেব প্রচু, 
আচায্যত্রিক প্রভু, ভক্তিদারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তি সুধাকর প্রন 


শ্রসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, : পরমানন্দ ব্রজ্মচারী, প্যারিমোহন ৬ 
বনমহারাজ। 


ভোগী বিলাসার ইন্দ্ৰিয় তর্পণের ভূমিতে শুভ পদাৰ্পণ করে 
agit অবিরাম হরিকথামৃত বর্ষণ করেছিলেন | বহু বড় বড়লোক _ 
প্রভুপাদের DLA কষ্ণকথামৃত পান করে পরম ofa লাভ করে 
ছিলেন। প্রায় সত্তর দিন পথন্ত এ স্থানে অবস্থান করে তিনি ঠ্ৰীচৈত্যা 
ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষোর ভূমিকায়, ইংরাজীতে রামানন্দ-ণংবাঃ 
ইংরাজীতে ব্ৰহ্ম-সংহিতায় ইংৰাজীতে অনুবাদ প্রভৃতি লিখেছিলেন! 
অতঃপর মহীশৃর রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। 








দ চৈতন্য-ভাগবতের “গোড়ায়” ভাষোর শেষে লিখেছেন 
গৌড় মণ্ডল মাঝ, নবদ্বীপ তীর্থরাজ, 
মায়াপুর গৌর জন্মস্থল। 


তথায় চৈতন্য মঠ, নাহি বসে বগা শঠ, 
গৌর জনে করিয়া সম্বল ৷ 
ভঞ্চতিবিনে।দ দাস সঙ্গে মে!র সদা বাস 


তাদের অনুজ্ঞা শিৱে ধরি | 
চারিশত ছ’চল্লিশে সমপিন্‌ COIS শেষে 
উটকাখগ্ডের শৈলোপরি 1 


॥নহিশুর রাজ্যে ॥ 


Bowe শৈল থেকে ALMA (প্ৰায় ১০০ শত মাইল 
পাহাড়ের গ!য়ে গায়ে মোটর চলবার রাস্ত। আছে | মহ যেতে 
রাস্তার নাল-যৌ।ল পর্বত-মাল। দেখা যায়। উহার দৃশ্য 
বাসে সে বাদুদেব প্রভু “gag রে মন»? “শুদ্ধ ভকত 
প্রভৃতি কীৰ্ত্তন করে ভক্তগণকে শুনা[চ্ছলেন | চন্দন বনের মধা দিয়ে 
যখন বাস চলছিল বাসুদেব প্রভু চন্দন বৃক্ষের কয়েক্টা পাতা ce 
নিয়েছিলেন 1 মনে করেছিলেন চন্দনের মত পাতায় গন্ধ আছেঃ 
কিন্তু পাতা নিয়ে বহক্ষণ ঘসেও: কোন গন্ধ পেখেন না। গদ কি 
চন্দন গাছের বাঁকলেও গন্ধ নাই । নঞ্জন-গড় মহীশূরের ১ 
তীথস্থান | এখানে কণেশ্বর মহাদেব অ'ছেন। পিক্গায়েখগণ এখনে 


বেশী যাতায়াত করে। 
মহীশূরে প্রভুপাদের থাকবার বাবস্থা হয়েছিল মহারাজা CRB, 


গেষ্ট হাউসের শ্রীরাম মন্দিরে | খন মহারাজ আগে এসে এ সব 
ব্যবস্থ। করোছলেন | প্রতুপাদ উটকামণ্ড শৈল থেকে নিজেদের 


Sa 
ne, 


Sig অফ্টম অধ্যায় 


মোটরে করে এসেছিলেন | মহীশুর CELDT তরফ থেকে গ্রভুণাদ্ে 
শুভাগমন বার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল। 
Shr মহারাজের এাসিস্য BE প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীরাম | 
ভগল মহোদয় । মহারাজ রাজ্জ্ৰী এম বেন্কটক্‌ষ্ণ আইয়ার মচে 
মহাঁরাজরি জো পুত্র সর্দার গোপালরাজ মহোদয় গুভূতি ay 
প্রভূপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শুনেছিলেন | একদিন প্রভুণা 
মহারাজার Sia বাঁস-ভবনে গিয়ে হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন! 
Sig বাস-ভবন থেকে ভক্তগণ সহ প্রভুপাদ চামুগু| পৰ্ব্বতে গিয়েছিনে 
তথাকার পুজারিগণ প্রভুপাদকে বিশেষ অভ্যর্থন| জানায়েছিণ্নে৷ 
চামুগ্ডাদেবীর মন্দিরটি বহু কারুকল| খচিত | গর্ভমন্দিরে কে 
স্বতের বাঁতি জলে । এখানে পশুবলি হয় ন| | প্রভুপাদের নির্দেশ 
ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাঁজ, বন মহাঁরাজ, বাসুদেবপ্রভু, Chew? 
গোস্বামী, সুন্দরানন্দ বি্ভাবিনোদ প্রভৃতি প্রচারক বৈষ্ণবগণ মহী 
সহরে লোকের দ্বারে দ্বারে হরিকথ| কীর্তন করেছিলেন । গুণী 
মহীশূৰ রাছো চারদিন অবস্থান করে অহনিশ হরিকথা কীৰ্ত্তন করে। 
॥৯শুকর তলে ৷৷ 
১৫ই অগ্রহায়ণ বাংল| ১৩৩৮ সাল ইংরাজী ১৯৩২ শ্রীবনমভারাঃ 
শবাসুদেবপ্রতু, শরীভক্তিসারক্ন গোস্বামী জ্ৰীমাচাৰা৷ত্ৰিকপ্ৰভু, শ্ৰী! 
রায়, শ্ৰীসজ্জনানন্দ জ্ৰীনিতাইদাস, শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, দুদ 
নন্দ ব্দ্যাবিনোদ, শ্রীঅনাদিক্ষ্জ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণকে 
নিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ ্রীশ্তকরতলাভি-মুখে যাত্রা করলেন | 
SPA নগর থেকে ভোপা, সেখানে থেকে শুকরতল | এর 
পথে একটি গোশালায় বিশ্রাম করেছিলেন এবং জল পান করেছি, 
অতঃপর শুকরতলে জীসকদেবের শ্রীপাদ-পীঠে পৌছিলেন। % 
| | 











প্রভুপাদ শ্রিপ্রীসপ্তক্তিসিদ্ধান্ত সরদ্রতী 


হয়ে পাদগীঠকে দণ্ডবৎ স্তুতি করবার পর প্ৰভুপাদ কিছুক্ষণ হরিকথা 
বললেন $ অনন্তর বাসুদেবপ্রভূকে ভাগবত পাঠ করতে বললেন | তিনি 
পরীক্ষিৎ মহারাজের সৰ্পদংশন আখ্যানটি পাঠ করে, পঞ্চতন্ব 
এবং মহামন্ত্ৰ কীর্তন করলেন | পরে ন'মসংকীর্তন করতে করতে 
একবার পাদগীঠ পরিক্রমা করলেন | এরপর প্রভুপাদ পাদগীঠের 
সংলগ্ন এক বট বৃক্ষের মূলে বসে খুব ভাবাবিষ্ট চিন্তে ভাগবতের 
দ্বাদশ BRT ষষ্ঠ অধ৷ায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পৰ্ব 

অবশেষে বললেন দেহান্ত হবার পর মানুষকে গঙ্গাধাত্রা করান হয় | 


জড় বস্তুকে নিয়ে (মণাদেহকে নিয়ে) টানাটানি করলে কি ফল 






হবে? যখন চেতন থাকে, তখন যদি শ্রীপরাক্ষিং-প্রারোপবেশন 


ক্ষেত্রে এনে চেতনময়ী হরিকথা শ্রবণ করান যায় তবেই তাৰ নিত্য 


মঙ্গল হতে পারে | এ স্থানে মিতা ভাগবত পৰায়ণ হউক এবং 


jy 





এখানে ভাগবত কীৰ্তনোদ্দীপক চৈতন্য কাওঁনময় স্মৃতি-মন্দ্রি 
প্রকটিত হউক | 
৷ চুধ্যোপয়াগে শ্রীকুরুক্ষেত্রে ॥ 

বাংলা ১৩৩৫ সাল ইংরাজী ১৯২৮ TSTH ২৬ শে কান্তিক সোমবতী 
অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে Ha প্রভুপাদ বহ ভক্ত সই কুরুক্ষেত্র 
শুতবিঙয় করেন । Sata গৌড়ীয় বঠে প্রানের নির্দেশে একটি 
প্রদর্শনী উন্মোচন করা হয়েছিল। 

[ শ্রীত্ীরাধাগোবিন্দ scare উপবিউ 3: শী বোদা 
প্রভৃতি গোপ-গোপীগণ 5  হন্তিনাপুরের পাঁওবগণ;) 3 
কেকয় দেশের ব্রাজন্যবর্গ $ যাদবগণ) রখ+ রখী, হস্তী: ঘে'ড়া 
প্রভৃতি এ সবের পুত্তলিকা তৈরি করা হয়েছিল এবং [কৰ 


সুচাক্ষ-জপে সাজান হয়েছিল! J. 


Me অষ্টম অধ্যায় 


এ সময় ব্যাস গৌড়ীয় মঠের প্ৰদৰ্শনী দৰ্শন ও প্রতুপাদের ay 
আলাপ অলোচন| করবার SD বহু সজ্জন ব্যক্তি আগমন করে 
(ছিলেন। হঠিছবার থেকে স্্রীভোলানন্দ গিরি, রামাননজ্সম্প্রদা়ের 
পণ্ডিত মাধবাচার্ষা শাস্ত্ৰী, মহাবীর দলের দলপতি লীলাধর শস্থা, 
দেরািনের ভষষিদাববাবু, কাল বিভাগের কমিশনার, মিঃ কগালিনী 
ও তীর পত্রী, পাঞ্জাবের মেডিকাল অফিসার ডাঃ acetal গভৃঠির 
নাম উল্লেখযোগ্য | 

ডাঃ অরোর] ভিজ্ঞাসা করলেন-_বাস্তবসতা কি? 

প্রভুপাদ__সবিশেষ বিগ্রহ ভগবান্ই বাস্তব সত্য । তা Cas 
কাদি দার্শনিকগণ দ্বার! কথিত দ্রবাগ্ুণাদির ন্যায় নয়। 





ডাঃ--বাস্তব সতা সম্বন্ধে যখন বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত, তখন 
আমরা কি প্রকারে বাস্তব সত্য নিরূপণ করতে পারি? 

প্রভূপাদ--বাস্তব সত্য স্প্রকাশ | তা অচেতন নয়। পরস্ত যত: 
কর্তৃত্ব বিশিষ্ট | তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন। 

ডাঃ যে বন্ত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, তা কেমনে ধারণা করা যায়? 

প্রভুপাদ__বাস্তব সত্য স্বপ্ৰকাশ। তিনি নিজেই নিজের দিবা 
শক্তি দিয়ে আপনাকে বাস্তব সত্য গ্রহণের যোগ্যতা দিবেন এবং 
নিজেকে আপনার কাছে প্রকাশ করেন | 

পণ্ডিত মোহন লাল কাপুর বললেন পাঞ্জাব প্রদেশে ভাগ বধ 
কথা প্রচারিত হলে আৰ্য্য সমাজ Hee হবেন না। 

প্রভুপাদ_শ্রমদ্তাগবত নিরপেক্ষ বাস্তব-সতোর প্রচারক ত 


নির্মংসর সজ্জনগণের পরম প্রিয় বস্তু | মতসর ব্যাক্তিগণের প্রিয় হঁতে 
পারলেও বাস্তব-সত্য হানি গ্রস্ত হবে ay ৷ 


প্রভুপাদ নি ব্ৰামদ্তভ্ৰিগিন্ধান্ত সৱস্বত সা 


কাঁপুরগী-ভাগবতের দশম স্কন্ধে যে সব অশ্লীল কথা রয়েছে, 
তাতে মনে হয় ভাগবত শিক্ষিত পণ্ডিত-দমাজের Sal আকর্ষণ করতে 
পারে ন| | ভাগবত অপেক্ষা গীতা পণ্ডিত সমাজের অধিক at 

প্রভুপ।দ _ গীতা শিশ্ু-ভ্রেণীর পাঠা | ভাগবত পোষউ-গ্রাজুয়েটের 
পাঠা । যারা পারমাধিকতার কিছুই জানে না তারের পারমাথিক- 
তাঁর প্রথেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করবার জন্যই হচ্ছে Horta | 
ধার। পরাঝিদ্ঠায় এম. এ, পি. এইচ. ডি. 5 HABITS তাদের সম্পূর্ণ 
আধকার | 


সী 


কাপুরভী-_আপনি কি বলতে চান ভাগবত-_গীতা অপেক্ষা 
উচ্চ গ্রন্থ? 

প্রভূপাদ_-ভাগবত-বেস্তা নিরপেক্ষ সুধীগণ গীত! ও ভাগবতে 
কখনও ভেদ দর্শন করেন নাঁ। গীতা বা মহাভারত ধর্মের পরিণতিই 
হচ্ছে ভাগবত ধৰ্ম । 

fasta দিবসে রিয়াঁদৎ পাঁতিযালার পণ্ডিত Hyg আত্মারাম 
শাস্ত্ৰী প্ৰভুপাদকে দর্শন করতে আসেন এবং তার মুখে অনেক কথা 
Bey করেন | 

শাস্ত্রী প্রশ্ন করলেন-প্রীকষ্ণচৈতনা মহাপ্রভুর ধৰ্ম কোন্‌ শান্ত 
সিদ্ধান্তের উপর প্ৰতিষ্ঠিত ? 
বৰ বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত | Sport মহা প্রভুই বেদা- 


প্রভুপ 
সতের সার্বরদেশিক ও বাস্তব তাৎপর্য প্রচার করেছেন ঠ্ৰামন্তাগবত 


শাস্ত্ৰ-বেদান্তের অকৃত্ৰিম-ভাষ়া | 
শাস্্রী_্রীমপ্তাগবতের আগে দ্বেবী-ভাগবত রচিত হয়েছে | 


প্রভুপাদ-_দেবীভাগবত আধুনিক পুথি; উীমদ্থাগবত্রে সঙ্গ 
পাল্লা দেবার জন্য ভাগবতের অনুকরণে রচিত ২য়েছে। 


১৫৮ অফ্টম অধ্যায় 


শান্্রী-_মহাভারতের টাকাকার নীলক যখন CHAT Bitter eg 
টাক| করেছেন, তখন নিশ্চয়ই দেবী-ভাগবত সুপ্রা চীন, শ্রীমন্ভাগবতেরও 
আগেকার? 7 : 

প্রভুপাদ_শ্রীমন্ভাগবতের টাকাকার শ্রীধর স্বামীপাদ নীলক 
অপেক্ষ। অনেক প্রাচীন | মহাভারতের টাকাকার নীলকণ্ প্রথমেই 
Shag স্বামীপাদকে বন্দন! করেছেন। 

প্ৰণম্য ভগবৎপাদান্‌ শ্রীধরাদীংশ্চ ASAT | 
সন্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারেভে ৷৷ 

মহাভারতের টাকাকার নীলকণ্ঠ এবং ম্নিধু নৰক দেবী-ভাগবতের 
টাকাকার নীলকঠ উভয়ে এক ব্যক্তি নন। তার! সম্পূর্ণ পৃথক। 
মহাভারতের টাকাকার নীলকঃ চতুর্দর-বংশ গোবিন্দ সূৱির পুত্র। 
দেবী-ভাগবতের টাকাকার নীলকঃ শ্রীরঙ্গনাথ দেশিকের পুত্ৰ । 

শাস্ত্ৰী প্রভুপাদের কথ! শুনে অবাক হলেন এবং বললেন-_কেহ 
কেহ বলেন ভাগবত বোপদেব রচিত | 

প্রভুপাদ_ আধুনিক দেবী-ভাগবতের অনুসরণকারী মংসর অবৈষ্ঞর 
টাকাকারগণ ভাগবত-ধমের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রচার করবার জন্য এরপ 
গল্প রচনা করেছেন। 

শাস্ত্ৰী--ভাগবত বোপদেবের রচিত নয় এ প্রমাণ আপনি দিতে 
পারেন কি? 

প্রভুপাদ_বহু বহু প্রমাণ দ্বার! দেখাব শ্রীমদূভাগবত বে্বব্যাগ 
রচিত। ভাগবত সাক্ষাৎ অধোক্ষজ ভগবদবতার | 


মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উপসংহারে বোপদেব নিজের পরিচয় দিয়ে 
বলেছেন-- 


প্রভুপাদ SASS ATS সরস্বতী ১৫৯ 


বিদ্দ্ধনেশ্বর-ছাত্রে। ভিষক্‌ কেশব-নন্দনঃ \ 
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো] বেদপদাস্পদম্‌ ৷ 
বোপদেব বশ্শ্বর পণ্ডিতের ছাত্র। তার পিতার নাম_কেশৰ 
কবিরাজ, জাতিতে বৈদ্য । তিনি বেদপদ| নামক গ্রাসে বাস করতেন। 


বোপদেব APS ভাগবতের টাকা মুক্তাফল নামক গ্রন্থের উপসংহারে 
বলেছেন 
বিদ্বদ্ধনেশশিয্যেন ভিষকেশব-সূনুনা | 
হেমাদ্রিবোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ | 
এ গ্নোকের মধো বোপদেব গুরু-ধনেশ্রেরঃ পিতা-কবিরাঁজ 
কেশবের নাম ও মিত্র হেমাদ্রি পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেছেন। 
পণ্ডিত শ্রীহেমাদ্রি ছিলেন মহারাহ্র বীর মহাদেব ও রামদেব 
রায়ের রাজসভাপগ্ডিত | তিনি “চতুবর্গচিন্তামদি' নামক গ্ৰন্থ রচনা 
করেন। শ্রীবোপদের “মুক্তাফল’ ও হরিলীলা শিখারিণী’ নামক 
ভাগবতের টীকা এবং কারিকা গ্রন্থ রচনা করেন । 
Basie বোপদেবের রচিত গ্রন্থ হলে ভগদ্‌ওর জ্লীধৱষামী 
শৈব উপনামক নীলক একমাত্র 


Sta টাকা করতেন নাঁ। আধুনিক 
সী্মদ্তাগবতের টাকা সমস্ত বৈষ্ণব 


দেবী-ভাগবত্ের টাকা! করেছেন | 
সন্প্ৰদায়া চাধযগণ করেছেন | 


প্ৰভুপাদের শ্রীমুখে শাস্ত্ৰী মহোদয় এ সমস্ত 
দায় গ্রহণ করলেন | 


তার প্রশংসা করতে করতে বি 
সূর্ঘগ্রহণ দিবসে মঠে খুব লোকের ভিড় হয়েছিল! ears 


অনুক্ষণ হরিকথা বলেছিলেন | 
প্রভুপাদ সূর্ধাগ্রহণের পঃ কুরুক্ষেত্র তীৰ্থসমূহ দর্শনে বিরত 


হন। প্রথমে থাঁনেশ্বর বপ্র জগন্নাথের গৃহে এলেন এবং বল্লেন_- 


তথ্য শুনে বারবার 


=> “=! 
নি আফ্টম অথাায় 


মহাপ্রভু ১৫১৪ খ্টাবের আগষ্ট ম'স সুধা গ্রহণের সময় এর গৃহে পু 
বিজয় করেছিলেন এবং ভগন্নাথবিপ্রকে বিপ্ৰলনম্ত-ভজনের কথা বলে" 
ছিপেন। পরে প্রভুপাদ থানেশ্বর মহাদেব দর্শন করে পাৰ্শ্ব ভদ্রকাণীর 
মন্দিরে এলেন। এ ভদ্রকালীর কাছে ৰৃষল-বাজ| রাজধি ভরত 
মহারাজকে বলি দেবার জন্য এনেছিল। কিন্তু মা ভদ্রাকালী মঃ৷- 
ভাঁগবতের চরণে অপরাধী বৃষলরাঁগসহ তার গোঠীকে শ্ধ্নি 
করেছিলেন। 

ভদ্াকাণী মন্দির দেকে কিছুদূরে কুবেককুণ্ড | আর তার পার্ণে 
সরস্বতা নদী | নদী তটে মহাপ্রভুর পাদগাঠ। প্রভুপ'দ এ-স্থানে 
কিছুক্ষণ বসলেন এবং হতিকথ| ধললেন। ন'ভাদানের ভগমালে 
থানেশ্বরী ভগন্নাথবিপ্রের কথা আছে। 

করুক্গেত্রের অন্য নাম স্যন্তপঞ্চক | কুরুক্ষেত্রের eta দর্শণীয় 
স্থান_ ব্ৰহ্মকুণ্ড, গ্যে।তিঃসরঃ whe, সন্নিতিত তীর্থ প্ৰভৃতি। এ 
ছাড়া দর্শনীয় আরও বহু তীৰ্থ আছে। 
! শ্রীমদ্ভক্িবিচার যাযাবর মহারাজ ॥ 

শ্রীপাদ সর্বেশ্বরাননদ ব্রহ্মচারী রাগরত্ব ভক্তিশান্ত্রী মহোদয়ের 
গৌরবাণী প্রচারে বিশেষ Soy, উৎসাহ দেখে কলিকাতা গৌভীয় মঠে 
বাংলা ১৩৪৩, ইং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ ৩০শে মে Ba প্রভুপাদ তাকে ত্রিদণ্ডী 
সন্যাস প্রদান করেন। 


লবম অধ্যায় 


[ গৌড়ীয় দর্শন_অচিন্তভেদাভেদ বাদ ] 


a ergata বলেছেন-_বিশিষ্টাদ্ৈতবাদী শ্রীরামানুজ আচাঁধোর 
| মতে ভগবান্‌ ‘Sag? ‘চিৎ’ ও ‘অচিৎ ত্ৰিবিধ বিভাগে স্বীয় শক্তি দ্বার! 
নিত্য প্ৰকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন । ve অদ্বয়তার ব্যাঘাত 
না করিয়া বন্ত-শক্তির বৈচিত্র ভগবান্‌ তিন প্রকার লীলা বিশিউ। 
চিৎ ও অচিৎ উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্। তিনি অনন্ত নিতা শক্কিম'ন 
সবিশেষ বস্তু; স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় বিশেষত্ৰয়ে নিত্য 
বিরাজমান | 

গুদ্ধাথৈতবাদী শ্ৰীমধ্ৰাচাৰ্য্য মতে-_সৰ্বাশকিমান রসময় ভগবান্‌ ও 
আশ্রয়রূপ ভক্ত নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট | আজতয়বূপ SIs 
 সেবাসেবক সম্বন্ধ রহিত হইয়। তৃতীয়। বিষয় এক হইলেও আশ্রয়ের 
৷ বহুত্ব-নিবন্ধন ভক্ত অসংখ্য, জড়বস্তুও অসংখ্য | এইরূপে পাচ প্রকার 
| নিত্যভেদ সত্তা সর্বদা ভগবানে নিত্যবৈচিত্রা প্রদর্শন করে |” 

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী = জ্ৰীনিম্বাদিত্য আচাধোর মতে-চিন্ময়রস" 
বিগ্রহ ভগবান্‌ বিষয় ও আশ্রয়গত সামগ্রীরূপে নিতা প্রতিষ্ঠিত 
যেখানে নিৰ্মল আশ্রয়গত চিৎ সত্বা: সেখানে নিত্য সভ্বায় ঘনানন্দের 
সম্বেত্রূপে ভগবান্‌ লীলাময়। যেখানে নম্বর সন আশ্রয়রূপে জড়সত্বা, 
সেখানে ভগবানের লীলা কুষঠাদর্শনে সঙ্কুচিত বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাণঞ্চিক 
বৃদ্ধিতে মায়িক, অনিতা বলে দৃষ্ট হয়। 

গুদ্ধাদ্বৈতবাদী জীবিষ্ণুষামী আচা, 
হেয়ত| ও ভেদ আরোপিত হয় না। 

২১ 





fa মতে SAGA জড়ের 
ভগবনুন্মুখ হইলেই চিন্দর্শনে 


১৬২ নবম অধাঁয় 


জড়ের ভেদগ্ সতবা-দর্শনের মধো ও সতা দর্শনে বাধা দেয় ;|| 
আবার চিতৈচিত্রের নিত্য অস্তিত্বের ইন্তারক হয় ন|। বিড 
সহিত অনুচৈতন্ের সেবাসেবকভাঁবে লালা অদ্বয়জ্জানের বাঘা 
কারক নহে । ভগবৎ বস্তুর অংশ জীব, বস্তু শক্তি মায়া। চন 
জীব, মায়া ও মায়িক ভগৎ সকলেই ‘বস্তু’ শব্দ বাচা। উঠার 
থেকে স্বতন্ত্ৰ নহে। এই বিশ্বাস শুদ্ধাদ্বৈত নামে প্রসিদ্ধ | 

অচিন্ত ভেদদেবাদ সিদ্ধান্তে Sle গোস্বামী বলেন sayy 
এক। তিনি স্বাভাবিকী অচিন্ত শক্তি সম্পন্ন । সেই শক্তি ভরত 
সর্বদাই তিনি ‘aaa? “তদ্রপ Paws? “জীব” ও “প্রধান? ay 


বু 


অবস্থান করেন যেমন সুধ্যমগুলস্থ তেজ মণ্ডল, সৃখ্যরন্মি ও তার 
প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ gate প্র.তফল--কহঞ্চিৎ উদাহরণ, সঙ্চিদানদ 
বিগ্রহ তার “age” | চিন্ময় ধাম নাম সঙ্গী ও সমস্ত বাবা 
উপকরণ “ag বৈভব” | নিত্যমুক্ত নিতাবদ্ধ অনন্ত জীবগণই 
“জীব” | মায়া প্রধান’ ও তৎকৃত সমস্ত জড়৷য় স্থূল ও দুদ 
BAS প্রধান শব্দ বাঁচা। এই OSA প্রকাশ যেরূপ হিতা, গন 
Cet একত্বও সেইরূপ শিত্য। বিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগুগং 
থাকতে পারে? উত্তর এই যে জীব-বুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব । কেনন 


জীবের বুদ্ধি সীমা বিশিষ্ট | পরমেহবরের অচিন্ত শক্তিতে ই 
অসম্ভব নয় | 


খ্রাকালে_ভারতে ছয়টা বিভিন্ন দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
কর্ণাদের বৈশেষিক দর্শন, গৌতমের ন্যায় দর্শন, কপিলের Ik 
দর্শন, পতগ্রলির যোগ দর্শন, জৈমিলির পূৰ্ব্বমীমাংস| দর্শন এ. 
বেধবযাসের বেদান্ত দর্শন । এতগ্যাতীত মধ্যযুগে চার্ধবাকের নারি, 
দৰশন, নকুলীশ store দর্শন, সখ দশন, অর্শ সুগত বি 







agri @ প্রীতম সিদ্ধান্ত সরস্বতী ত 
age আঃও দাশ SSN দার্শনিক মত সমুহের নুযুনাধিক পরিচয় 

সায়নাচার্যৌর গ্রন্থ থেকে জান| যায়| 

বেদের শিরোহাগ উপনিষত বলে পরিচিত | এ উপনিষৎ 
তাংগর্য। ধারাবাহিক ভাবে ARO aia দর্শনে উপলব্ধি হবে ন! 
বলে, উপনিষৎ অবলম্বনে ব্যাসদেব ব্রনদত্র নামে গ্ৰন্থ রচনা করেন। 
তাহাই উত্তর * সীমাংস| Areas সূত্ৰ বা বেন্ত দৰ্শন নামে টি 
লাগ করেছে | এই শারারক AAAS বাগ্যাতুরপে আমর! 
anal ভাষ্যকার ও- বাতিক-কাঁরকে Cate পাই | SAAT 
প্রটীন ব্যাখ্যাত! বোধায়ন৷ se ভারুচি- দ্রবিড প্রভৃতি বিশেষ 


সিকি লাভ করেছিলেন । শ্শ্রা াথয ভূতি আনি শারীরকের 


ভাষা প্রভূত AA) করেন | 
যাদবাচাধ্য, প্রভাকর, ও ভাস্কর ভট্ট প্রভৃতি মনীধিগণও বেদান্ত 
শিক্ষকরূপে কঠিপয় গ্রন্থ ও মতভেদ প্রচ র করে গেছেন। শঙ্করের 


অনুগ।মী সম্প্ৰদ য়ের মধ্যে আমৰা আানন্দগিরি, সারনমাধবঃ বাচস্পতি 


মিশ্র প্রভৃতির ভাষ্য ও টাকাদিতে কেবলাদ্বৈত মতেঃই পুষ্টি 


লক্ষ্য করি। 
ব্ৰহ্মসূত্ৰ বা বেদান্ত দর্শনের অকৃত্ৰিম ভাস 
শিরোমণি বলে বিদ্ধং-পরমহংস সমাজে অনার্দিকাল ত থেকে সুপ্ৰসিদ্ধ | 


শ্ৰমন্তাগবত এই গৌড়ীয় দ দর্শনের ভাষ্গ্রন্থ ৷ canter অকৃত্রিম 
গ্রন্থ মানব জাতি তা এখনও 


তার পাদ গোষামিপাদগণ 
গ্ৰন্থ বলে না জানাতেন, 
জ কম লোকেই 


ভাগ্তরূপ MUSINGS সর্বরদর্শন 


ভাষ্য শ্রীমন্তাগবত কত বড দার্শনিক মহাগ্ৰ 


হদয়পম করতে পারে নি। মহাপ্রভু এবং 


যদি ্ামন্তাগবতকে গৌড়ীয় দশের ই 
তা হ’লে হয়ত শ্রীমস্তাগবতের 


জান্তেন। 


পিপল 


১৬৪ নবম অধ্যায় 


বোঁধায়ন খাষির বিচার অবলম্বন করে যামুনাঁচার্ধা, নামান 
প্রভৃতি, ড়ুলোমীর বিচার অবলম্বন করে Frets, বাদে 
বিচার অবলম্বন করে শ্রীমধ্বাচার্যা, রুদ্রেরে বিচার অবলম্বন কঃ 
Swati জগতে বিষ্ণুভক্তির কথ! প্রচার করেছেন। 

নৃপঞ্চাস্য Dawah পাদের আরাধা | প্রাচীন বি্চুস্বামীর ay 
থেকে ইদানীন্তন শ্রীবল্লভাচা্ের প্রস্তাবিত জীবিফুুষ্বামীর মত পৃথব| 
ইদানীন্তন বল্লভ সম্প্রদায়ের শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ শ্রীত্রজনাথ agp 
পণ্ডিতগণ বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য প্রমেয়রতবার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থে যে সবল 
বিচার প্রদর্শন করেছেন তাতে সৰ্ব্বজ্ঞ মুনির প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈত ag 
সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। শ্রীবল্লভাচার্য্য পাদ স্বয়ং প্রাচীন বিঃু- 
We অধস্তন শ্রীধরের বিচার প্রণালী থেকে পৃথক হয়ে মায়াব? 
নিরসন-যানসে অনুভাস্যাদ্ধি লিখেছেন। এই অনুভায়ে সৰ্ব্বজ মুনির 
প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈত মতের কথা কোথাও কোথাও অসম্পূর্ণ ঢুট 
Sal কারও কারও মতে শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন। 
শরীবল্লভাচার্ষোর মতেও তাই | 

শ্রীধরস্বামিপাদ কখনও কেবলাদ্বৈতবাদী হতে পারেন না। তিনি 
শদ্ধাদ্ৈতবাদী ছিলেন। শুদ্ধাগ্বৈতবাদ মতে বস্তুর অংশ জীব, বন্ধা 
শক্কি--মায়া, বস্তুর কাৰ্্য_জগং | তজ্জন্য জীব, মায়া ও মায়িক জগং 
তিনটা বন্ত শব্দ বাঁচা | ভাগবতে দ্বিতীয় শ্রেকের “cage বাস্তব 
বস্তু শিবদং তাপত্য়োন্মলনম্” এই চরণের টাকায় শ্রীধরস্বামিপা্ বলে 
ছেন--বাস্তব শঙ্কেন-বস্তুনোহংশে| জীবো বস্তুনঃ শক্তিমায়| চ বন্ধ _ 
কাৰ্য্যং জগচ্চ তৎ সৰ্ব্বং বস্ত্বেৰ ন ততঃ পৃথকৃ।» তিনি যে কখনও 
কেবলা ৈতবাদী ছিলেন না, এই বাকোর দ্বারা বেশ বুঝা যায়। 





প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরষতী we 


| ্্ীধরষামিপাদ শ্রীমন্তাগবতের ভাবার্থনীপিকা টাকায় অন্য কোন 
আচার্য্যের নাম উল্লেখ না করে কেবলমাত্র শ্ৰীবিষ্ণুদ্বামির নাম উল্লেখ 
করেছেন। শ্রীমন্তাগবতের ১1৭৬ শ্লোকের টাকার “তং Feat 
হলাদিন্যা সংবিদাশ্রিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ-ঈগ্লরঃ 12 
নাঁভা্দাসলীর শ্ৰীভক্তমাল গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ক্লীবিফ্ণুত্বামীর 
পরমানন্দ নামে একজন অধস্তন ছিলেন। পারম্পথাক্রমে ae ane 
ননাই জীধরস্বামিণদের গুরু। শ্রীধরস্বামিপাদ ভন গধতের টাকার 


প্রারন্তে মগ্গলাঁচরণে লিখেছেন “যৎকৃপ! তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।” 


প্রীধরস্বামিপাদের গুরু ভ্রাতার নাম প্রীলক্মীধরন্থাসী, এই লক্ষ্মীধৰ 
ক্্রীনামকৌমুদী নামক গ্রন্থের লেখক | Segara যদি কেবলাদ্বৈত 
বাদী হতেন, জীমন্মহাপ্ৰভু তাঁকে জগদৃঙরু বলে মেনে নিতেন না। 
Sta গোস্বামী তাকে ভক্তৈকরক্ষক বলে আখ্যা প্রদান করতেন না! 


জীবিষ্ণুম্বামীয় “সর্বজ্ঞ সুজিতে” প্রাচীন শুদ্ধাৈত বাদের বিচার 
আঁছে। নবীন কেংলাদ্বৈত বাঁদিগণের চাতুষাপূর্ণ কৌশলে গুদ্ধাদ্বৈত 
বাদি বিষ্ণু-স্থামীর (TRS মুনি ) নামে কৈবলাদ্বৈত বাদী RITA 
পিত হয়ে শিব্বিশেষ মতবাদে পরিণত করবার 


নী প্ৰাচীন বিষ্ণু স্বামীর বিচার প্রণালী 
ব্বিশেষ মায়াবাণীর বিচার প্ৰণালী 
স্রসেখর দর্শনের” মধো কিছুটা! 


মুনির নামে আরো 
চেষ্টা! হয়েছে। শুদ্ধাদ্বেতব! 
এবং নবীন কেবলাথৈত নি 
আচার্য্য সায়ন-মাধব লিখিত 
অলোচন৷! কর! হইয়াছে। 
চিত্সমন্বয় শুদ্ধাদৈত বিচ! 


শুদ্ধাদ্বৈত বাদী | কেবলাদ্বৈত 
গত করব 


র প্রতিঠিত। ae স্বামি-পাদ 
বাবিগণ Bet স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত 
1র জন্য সচেষ্ট । সর্ববজ্ঞ মুনি 


বিচারকে বিদ্ধ বিচারে পরি 
রর মাদুর! জেলার কল্যাণপুর গ্রামে 


শঙ্ষরাঁচাধ্যের বহু শত বৎসর পৃ 


fe 


বম অধ্যায় 
১৬৬ নবম i 


শুদ্ধাদ্ৈতবাদ প্রচার করেন | exiles বদের প্রতিষ্ঠাতা 
হলেন সৰ্ব্বজ্ঞ মুনি। 

উ্রীবীঘদেব কথিত পথের সেন্দযা ও YS গরদর্শন কল্পে 
জীগৌবসুন্দৰ যে মহাজন অনুসরণের পঙ্থ। SACS দিয়েছেন 
তাহাই সকল সাধা ও সাধনের একমাত্র সম্বল। 

ন্যায় প্রস্থান_- বেদান্ত শান্তর? শ্ৰুতি প্রস্থান-উপনিষদ্‌ শাস্ত এবং 
স্মৃতি প্রস্থান_গী২] ও আম্ভাগবত শান্ত্রাদি। শবাসদেবের মত, 
বেদান্ত শাস্ত্ৰ মতের সমলোচনা আত্তেয়9 অশ্মুরথ, ওড়ুলোমি, 
কাঞ্জাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈখিনি ও বাদরী প্রভৃতি খষিগণ করেছেন। 

গৌড়ীয় অচিন্ত ভেদাভেদ দৰ্শন, গৌভীয় দর্শনের «fe 
পরিণাম-বাদ শ্রুতির বহু বহু মন্ত্রে ARPS রয়েছে । নিত্যভেদ-পত্য 
নিত্য অভেদও সত্য। Yt উভয় তত্ব সত্য £ওয়ার ভেদ ও 
অভেদ উঠয়-নিষ্ঠ শ্ৰুতি সক্ল frontal এই যুগপৎ চ্দোভেদ 
অচিন্তা অর্থাৎ মানব চিন্তার অতীত | ইহাতে বিতর্ক করতে গেলে 
প্রমাদ উপস্থিত হয়| 

একমাত্র গৌড়ীয় whine তত্ব দর্শন eq) ‘তৎ’-‘ত্ব’ অথাং 
সেই বস্তু যা, ঠিক তাই As He is, not as He is conceived 
by manor many. এরই নাম স্বরূপ । দেই স্বরূপ দর্শন একমাত্র 
গৌড়ীয় দর্শনেই সম্ভব | 

সায়নমাধব চার প্রকার শিবোপাসকের কথ। লিখেছেন_নকুলীশ 
NWI, প্ৰত্যভিজ্ঞ, মহেশ্বর ও রসেশ্বর | এ মতগুলির সব নিবিবশেষ- 
বাদ মূলে সৃষ্ট | নকুলীশ পাণুপত শৈবগণ মহাদেবকে পরমেশ্বর এবং 
জীবগণকে পণ্ড বলেন। ই 


নিবিবশেষবাদ-_ শৃন্যবাদের রূপান্তর বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। 


প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্ক্তিসিন্ধান্ত সরস্বতী ১৬৭ 


এই বৌদ্ধবাদ থেকে তান্ত্রিক মত; বাউল মত প্রভৃতি অসংখ্য 
৬গব্দ্‌ পেবা-বিরোধী মত GACT প্রচারিত হয়েছে। 

আমাধবমভ-- ১ বিষ্ণুই পরতর্ত্ব, ২ a faye অখিল বেদ CD 
৩। বিশ্বসত্য | ৪ | জীব বিষ্ণু থেকে ভিন্ন, ৫1 জীবসমূহ শ্রাহরির 
চরণ সেবক, ৬ | জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্ত ভেদ তারতমা বিদ্যামান, 
৭। বিষ্ণু পাদপদ্ম লাভই জীবের মুক্তি, ৮ | বিষ্ণু ভজ্জনই মুক্তির 
কারণ, ও ৯ | প্রতাক্ষ অনুমান ও শ্রুতিই প্রমাণ | 

চার্বব।ক মত-চার্ববাক পিতৃদেবার্চনকাগী ক্িগণকে ভণ্ড ধূর্ত 
নিশাচর বলে গালি দিয়েছে এবং তাদের বাগ বৈখরীকে SAT 
GAN প্রভৃতি শব্দে খ্যাত করেছে! পরবর্তীকালে নাস্তিক্য- 
বাদ সন্দেহবাঁদ, অজ্েয়বাঁদও তার অনুসণ্ণ করেছে। 

জৈন দর্শন_ ২৪টা অবতারের অনুকরণে জৈনগণের ২৪ জন 


তীর্থঘস্কর আছেন 1 এদের জিন বলা হয় । জিন বা তার্থস্কর উপাসনা! 


প্রভৃতি নায়ক পার অন্তৰ্গত । এই নায়ক 7S নিব্বিশেষ বাদ 
থেকে উৎপন্ন | মাঁয়াবাদীগণের নিবিবিশেষবাদ মূলে যে আচার্ধা 
জাঁদি আছে তাও নায়ক পূজার অন্তর্গত | 
বৌদ্ধ মত_ বৌদ্ধ মতে হিনয়ান এবং মহায়ান নামক দুই 
প্রকার পন্থা আছে। নয়টা সিদ্ধান্ত তাদের সার-হরূপ > | বিশ্ব 
অনাদি অতএব ঈশ্বর YT ২। জগৎ BAST ৩। অহংতত্ব ৪ | জন্ম 
জন্মান্তর ও পরলোক প্রাকৃত, ৫1 বুদ্ধিই eg লাভের উপায় ৬। 
নির্ববাণই পরম OF ৭। বৌদ্ধ দর্শনই দর্শন, ৮ | বেদ মানব রচিত 
ও ৯। দয়াদি সন্ধর্মাচরণই বৌদ্ধ-জীবন। 


স্ফোট বাদ_ পাণিনি স্ফোটকে জগন্নিধান বা সাক্ষাৎ ব্ৰহ্ম 


বলেছেন | AAT ভীবগোস্বামী সন্দৰ্ভে স্ফোটবাদের উল্লেখ করেছেন। 
ঢ়ি ও বিঘদ্রূটি বৃত্তি 


শব্দের তিন প্রকার afe— aad, সাধারণ a 


১৬৮ নবম অধ্যায় 


গৌড়ীয় দর্শনের বিষয়--গৌড়ায় নাথ শ্রীগৌরসুন্দর | গৌঁর- 
সুন্দরই শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণই সর্বকারণ কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্ৰহ, 
অনাদি আদি ও গোবিন্দ | 

গৌড়ীয় দর্শনের বিচারে শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় বিষ্ুু-বিগ্ৰহ 
লীলার প্রকটকারী | বিষ্ণু-বৈষ্ণব অচিত্ব্য ভেদাভেদ প্রকাশ তব 
শ্রীগুরুদেব আশ্রয় জাতীয় তত্ব। Sew বিষয় জাতীয় তত্ব। 
গুরুদেব সেবক ভগবান্‌ ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। জীগুরুদেৱ-যয়ং 
প্রকাশ-প্রাকট্য, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ail Pesca মুকুন্দ cas, রাগ 
মার্গে স্বরূপ-সিদ্ধ শিষ্কের দর্শনে কৃষ্ণ-শক্তি অভিন্ন বার্ষভানবী- 
প্রকাশ। 





— 


দশম অধ্যায় 


[ গৌড়ীয় দৰ্শন অচিস্তা ভেদাভেদবাদশ্রসতন্ব ] 


শ্রী agate বলেছেন-_শ্রীকষ্ণচন্দ্র অখিল রসাযৃতদিন্ধু। সেই 
্রীকঞ্চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ-বিগ্রহ অভিমবস্থ স্রীবলদেব। তিনিও 
ব্রজরাজ-কুমার বলে প্রপিদ্ধ।  ভগবান্‌ Bare যে সকল কথা 


আছে, তার মধোও তা আছে। তাকে কৃষ্ণ বলা হয় না, 


বলরাম বলা হ্য়। নিখিল বিষ্ণুতত্ব ধার মধ্যে প্রকাশিত 
হয়েছেন, দেবাসুরগণ ধার উপাসনা করেনঃ তিনিই স্বয়ং প্রকাশ" 
না করে স্বয়ং 


বস্তু বলরাম। সুরাসুরগণ স্বয়ংরূপ বস্তুর উপাসনা 
যেহেতু স্বয়ং-রূপবস্ত স্বয়ংরূপ 


প্রকাশ-বস্তর উপাসনা করেশ। 
নিজের পরিচয় দেন না। সেই 


প্রকাশের দ্বারা ব্যতীত স্বয়ং 
স্বয়ং-প্রকাশ বিগ্রহ শ্ৰীবলদেব প্রভু । মহাবৈকুণে বাসুদেবঃ সঙ্কষণ 
প্রদ্যুয় ও অনিরুদ্ধ_-এই চতুর্বধাহরূপে তিনি প্রকাশিত আছেন । 

তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) পঞ্চরূপে প্রকাশিত ১। স্বরূপ বা! স্বয়ংরূপ, 
২। পরস্বরূপঃ ৩। CAST AAA ৪ । অন্তধ্যামী, eat ও ৫। অর্চ্চাস্বরূপ | 

মধররস-_কীন্তাগণের কথা ১ কান্তাগণের মধো আবার কান্তা" 
শিরোমণি শ্ৰীৰ্ষভানুনন্দিনীর কথা আরও চমৎকার | গোপীগণ 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে আত্মবিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে 
ছুটলেনঃ কোনদিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। ঘরের সমস্ত 
কাজ পড়ে রইল। যে যেমন অবস্থায় ছিলেন ঠিক সে অবস্থায় 
উন্মাদিনী-প্রায় হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে ছুটলেন | 


২২ 
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নিশমা গীতঃ তদনজবর্ধনং 
ব্রজন্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ | 
আজছগা,রনেন্যমলক্ষিতোদ্তমাঃ 
স যত্ৰ PIC] জবলোলকুগুলাঃ i 

—( et: ১০/২৯৪ ) 

সে গোপনারীগণের চিত্ত আগের থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আস 
ছিল। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কামোদ্দীপক বংশী সঙ্গীত শ্রথণ করে 
তারা পরস্পরের অগোচরে প্ৰিয়তম শ্রীকৃষ্ণ যেখানে ছিলেন যদ 
পূর্বক সেখানে গমন করলেন। ক্রত গমনের সময় তাদের 
কর্ণের কুগুলগুলি দুলছিল। তাদের মধ্যে কেহ কেহ গে৷-ঢোহন 
করছিলেন। কিন্তু ome শ্রবণ করে দোহন কার্ধা পরিত্যাগ 
করে গুৎসুকা সহকারে যাত্রা করলেন । কেহ কেহ উন্ননের উপর 
কে ছুষ্ধ পাত্র বা গোধূমকণের হাড়ি পর্য্যন্ত না নামায়ে গমন 
করতে লাগলেন। কেহ কেহ পরিবারের লোকজনদের পরিবেশন 
করছিলেন | কেহ ব| শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন, কেহ পতি 
weil করছিলেন, কেহ বাঁ ভোজন করছিলেন, কেহ a] অঙ্পরাগ 
সম্পাদন করছিলেন; কেহ শরীর মাৰ্জ্জন করছিলেন | কেহ বা 
GEM অঞ্জন প্রদান করছিলেন | . তার! সকলে নিজ দি 
কারা অসমাধ্ড রেখে বাস্ত-সমস্ত হয়ে নিছেদের তৎকালীন বদন 
Rit প্রতি জক্ষেপ মাত্র না করে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত 
হয়েছিলেন তাদের পতি-পিতা-ভীত! এবং বন্ধুগণ তাদের বারবার 
নিষেধ করতে থাকলেও Stn fag হলেন না। কারণ তাদের 


চি গোজ BS wise হও Sra বাহাদশা হারার 
ছিলেন। ই. ... 


প্রভুপাদ শ্রী শ্রীযন্তক্চিসিদ্ধান্ত সরস্বত ১৭১ 


আমাদের Baars যদি পরিস্ফুট হয় তবে ত’ আমর! ব্রজের 
3 


কান্তা, ব্রজের পিতামাতা ও ব্রজের সখাগণের আন্গত্যে কৃষ্ণ 
সেবার অধিকার লাভ করব | 

Ages অখিল রসের ও শোভা সোৌন্দর্য্যাদি গুণের মূল 
দমাশ্রয়, তিনি সমস্ত এশ্বর্ধা Hy ও জ্ঞানের মুল আশ্রয়তত্ব। 
Sens stave ও আদ্বাদিতরূপে নিতাকাল দুই দেহ ধারণ 
করে আছেন । শ্্রীরুষ্ণ-ভুবন মোহন । জীৱাধা ভুবনমোহন মনো- 
মোহিনী | তিনি হরি হাদভূঙ্গ-মঞ্জরী, মুকুন্দ মধু-মাধবী, পূৰ্ণচন্দ্ৰ 
কঞ্চের পূিমা-স্বরূপিণী কৃঞ্চকান্তাগণের শিরোমণি | 

শ্রীমতী বুষভানুনন্দিনীর স্বরূপ-বর্ণনে পাই--“কৃষ্ণ লীলা মনোৱৃত্তি 
সখী আশপাশ 1৮ ( চৈতন্যচরিতাঁমৃত মধাঃ ৮ম -**) মনোবুণ্তিক্প 
সখীগণ অষ্টপ্রকার (অস্টনায়িকা )_> ৷ অভিপারি ক) ২! বাসক- 
সজ্জা, ৩। উৎকঠিতা, ৪ | খণ্ডিতা, ৫। বিপ্রলবা, ৬ | কলহান্তরিতা, 
৭ | প্রোধিত-ভর্তৃক। এবং ৮ | স্বাধীন-ভর্তৃকা | 

শ্রীব্ষভানুনন্দিনীর apres অষ্ট সখী । বাৰ্ষভানবী যুগপৎ 
অক্টস্্ীর অইউভাবে পরিপূর্ণ । কৃষ্ণ যে ভাবের ভাবুক, যে 
রসের রসিক, যে রতির বিষয়, ' কৃষ্ণ যখন যা চান, সে সকল 
ভাবের পরিপূর্ণ উপকরণরূপে কৃষ্ণেচ্ছ পূণ্তিময়ী হয়ে তিনি 
অনন্তকাল শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবা রসে faa | 

পূৰ্ব্বে শ্রীনিশ্বার্কপাদ ও Hae প্রভৃতি শ্রীরাধাগোঁবিন্দের 
যেরূপ সেব! প্রণালীর কথা বলেছিলেন, তাতে শ্রীমতীর মহিমা 
প্রপঞ্চে তত সুসমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর! শ্রীরাধা- 
গোবিন্দের নৈশ-লীলা মাত্র বৰ্ণন করেছেন। মাধ্যাহ্নিক লালায় 
খাদের আদৌ প্রবেশাধিকার ছিল না, ভীদের নিকটই শ্রীরাধা- 


১৭২ দশম অধ্যায় 


গোঁব্ন্দের এরূপ নৈশ লীলা-কথা বহু NZS হয়েছিল। কলিম, 
তনয়াতটে নৈশ বিহারের কথা যা প্রীশিষ্বার্কপাঁদ কীৰ্ত্তন করেছেন, 
তাঁ থেকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীল রূপ-পাদ ও তদনুগগণ- 
কথিত শ্ত্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলা-মাধুর্যোর উৎকর্ের 


কথ| তারতমা বিচারে অনেক Baw | 


দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিচার থেকে গোঁড়ীয়ের অচিন্তা ভেদাভেদবাদের 
বিচারাশ্রিত রসের উৎকর্ষ বেগী শ্রীগৌর সুন্দরের পূৰ্ব্বে গোলোকের 
নিভৃত স্তরের কথা, রাধাকুণ্ড-তট কুঞ্জের নিকটবর্তী চিন্ময় কল্পতরুতনে 
নবনব অপূর্ব বিহারের কথা, কোন উপাসক বা আচার্য সুঠুভাবে 
বৰ্ণন করতে সমর্থ হন নাই। তারা কেহ কেই রাসস্থলীর লীলার 
কথা মাত্র অবগত ছিলেন। কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বুষভানুনন্িনী 
কি প্রকারে কৃষ্ণ-সেবার অধিকার লাভ করে থাকেন, পূৰ্ব্ব কারও 
পে রস-মাবুর্ধোর সৌন্দর্যোর কথা জান! ছিল না এবং সেবার অধিকার 
ছিলন| ৷ বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে অনুঢ়া ও পরোটা বহু কৃষ্ণ’ 
দেবিকা রাসস্থলীতে ' যোগদান করবার অধিকার পেয়েছিলেন) 
কিন্তু শ্রীরপ-পাদ কধিত,--“দ্লোলারণ্যাম্বুবংনীহৃতিরতিমধুপানাৰ্ক 
পূজাদ্বিলীলৌ” পদ নির্দিষ্ট লীলা পরাকাঠায় প্রবেশ সৌভাগোর 
কথা মধুৱরস-সেবী শ্রীগৌরজজন গৌড়ীয় ব্যতীত অন্যের যে লভা 
WR ত একথা নিমানন্দ সম্প্রদায়ের কারও জানা নাই। 


(৷ দোলার্যাু” ইত্যাদি--মধ্যাহ্ন কালে শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা" 
কুণ্ড তটে পোলা খেলা, অরণা-বিহার, জল-বিহার, বংনী-অপহরণ, 
মধুপান ও সূৰ্যপূজাৰি লীলা করতেন। Bay রূপ-পাঁদ এ সমত 
বিশেষভাবে বৰ্ণন করেছেন ।) = 5 : 





“$7, 














প্রভুপাদ ক্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বত 


শ্রীগোপাল-চম্পুতে বিত রাধা-গোবিনের বৈধ বিবাহ তাদের 
পারকীয়-ভাবের প্রতি আক্রমণ নহে। 
পারকীয়রূপে পরম শ্রেষ্ট নায়িকা বৃষভান্ব-সুতা ( Hata) 
মায়িক অভিমন্্যুর সঙ্গে প্রজাপতিবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে 
পতি বঞ্চনা করে সৰ্ব্বক্ষণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রছেন্দ্রনন্দনের সেবার জন্য 
প্রস্তুত হয়ে ছিলেন । এর ছারা প্রাকৃত মস্তিত্বযুজ সহজিয়াগণ 
মনে করতে পারেন যে শ্রীমতী রাধিকা প্রাকত জার-রতা| ছিলেন | 
কিন্ত অরুন্ধতী অপেক্ষাও র্ষভানুনন্দিনীর পাতিব্রতা অধিক। 
্রীবার্ষভীনবী হতেই সমস্ত পাতিব্ৰত্যধৰ্ম BES হয়েছে। যাবতীয় 
সুনীতির মূলবস্ত বুষভানুনন্দিনীর পাঁদপদ্মেই আবদ্ধ | 
দরবার পতিব্রতারর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী | (চৈঃ চঃ মধ্য দম পরিঃ) 
Hows একমাত্র বিষিয়। স্থায়িরতিবিশি্ট যাবতীয় ভীবা সা 
শানু, WD, সখ্য, বাংদলা ও মধুর; 
স্থায়িভাব জীবাত্মার স্বন্ধপ- 
হয়ে সামগ্রী- 


সেই ভগব€ধ-তত্বের আশ্ৰয় ৷ 
এই পঞ্চ প্রকার Saw বিষয়ক রতি বা 
fig) এই স্থায়িভাবস্বরূপা রতি স্বয়ং আনন্দ-রূপ 
মিলনে রসাবস্থা লাভ করে। সামগ্রী চার প্রকার_১। বিভাব, 
২। agit, ৩ | সাত্বিক ৪1 বাভিগারী বা সঞ্চারী | ব্ত্যাষাদন 
হেতুরূপ বিভীব দুই প্রকার-_আলাম্বন ও উদ্দীপন | আলম্বন 
দুই প্রকার_ব্ষয় ও আশয় । হবার প্রতি রতি ক্ৰিয়াবতী, তিনি 
বিষয়রূপ আলব্বন | fafa রতির আধার. অর্থাৎ যাঁতে রতি বর্তমান 


তিনিই আশ্রয়রূপ আলম্বন। 

বিষ্ণুম্বামিপাদের আনুগত্য বিচা 
কৰ্ণামৃত গ্রন্থে মধুর রসাশ্রিত লীলা 
্রীমনহাপ্রভুর প্রচারিত বৃষভানু-সুতার মাধ্যাহ্নিক লীলার পরম 


রে লীলাশুক বিল্ুমঙ্গল কৃষ্ণ” 
র কথা কীৰ্ত্তন করলেও তাতে 


১৭৪ দশম অধ্যায় 


~ 


চমৎকারিতা প্রদ্রশিত হয় নাই। এমন কি জয়দেবের গীত গোবিষ 
গন্থেও উহ] কীর্তন করা হয় নাই। 

বৃষভানুনন্দিনীর গুঢ় কথ। শ্রীমন্তাগবতে আছে; কিন্তু ere. 
ভাবে | শ্রীমতী বাধিকার কথা অতি গুহ্য বলে শ্রীমগ্ঠাগবতে 
warns তা অস্পষ্ট গাবে বৰ্ণন করেছেন | 

বৃন্দাবন ভগবানের নৈশ বিহারস্থলী। রাঁধাকুণ্ড মাধ্যাহিক 
বিহার CRG) ব্রাধাকুণ্ড গৌড়ীয় Cama ভজন রহস্যের সর্বোচ্চ 
gil সে জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু গৌরসুন্দর বলেছিলেন আরিট গ্রামে 
alge ছিল 

রাসস্থলী তিনটী__ 

১1 যামুন-রাস-বুন্দাবনের ধাঁর-সমারে, ২।  পরাসৈলিতে 
রাঁদ_গোব্দ্ধনে ৩। রাধাকুণ্ডে রাস । রাবাকুণ্ড থেকে চনে 
যাবার কথা৷ নাই। বৃন্দাবনের রাপস্থলী এবং পরাসৈলির রাস- 
স্থলী-উভয় স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গোগীগণকে পরিত্যাগ করে শ্রীরাধার 
সঙ্গ লাভের জন্য লুন্ধ হন | 
dati, শৈব্যা, ভদ্র প্রভৃতি (চন্দ্রাবলীর সখীগণ ) রাধাকুণ্ডে 
_ প্রবেশ করতে পারেন নাঁ। বল্লভাচার্যা, হরি-বংশ, নিশ্বার্ক প্রভৃতি 

সম্প্রদায়ের বাক্তিগণের শ্রীরাধাকুণ্ডের ভঙ্গন-রহস্যে প্রবেশাধিকার 











নর যে দিকেই শ্রীত্রজেন্দ্রনন্দনের দৃষ্টি পতিত হা 
নবীর অল্প-প্রতা্গ সমূহের স্ফুতিতে উদ্দীপ্ত 
শ্রীকৃষ্ণের আন বর্ধানের জন্য শ্রীরাধা" 











একাদশ অধ্যায় 
[ প্রীষ্ীব্যান-পুগা মহোঁৎসৰ ] 


প্মিতাই চরণ সত্য’ তাহার সেবক পিতা 
নিতাই পদ সদা কর আশ |” 
ব্ভগব্দ-তত্ব যেমন নিত্য, প্রীগুরু-পাদপন্মু ও তেমনি নিত্য | 
প্রীভগবানের আবির্ভাব যেমন ভক্কগণের প্রতি sea করুণা ধারার 


প্রকাশক» শ্ত্রীগুরু-পাঁঁপন্মের আবিরাবেও ভক্তগণের প্রতি তেমনি 


প্রেমধার] প্ৰবাহিত হয়ে থাকে { 
‘্ৰীব্যাস-পূঙা’ বা “গুরু পৃণা ভগব্দ্‌ পূজার ্য 
ত চান, গুরু-পুভা বা বাস-পুজা 


য় নিতা। 


ভগবদ্‌ শ্রীচরণ যারা লাভ করত 
তাদের অবশ্য করণীয় | বৈদিক যুগ থেকে এ-প্রথা চলে আসছে। 
বৈদিক-মতে এই ব্যাস-পৃজা বা গুৰু-পূজা আষাটী পৃণিমায় হয়ে থাকে ! 
শিষ্যদের কিছু বিশেষ তত উপলব্ধি করবার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে, 
পরম গুরুদেব শ্রীত্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীব্যাস পুগা How 
পাদপদ্মের আবিৰ্ভাব দিবসে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন ! 

sew পূজার দ্বার! উ্রগুরুদেকের ও শি্তাদের উলয়ের অন্তঃকরণে 


এক অভিনব ভাবের উদয় হয়। এই ভাব ছারা ST SECIS! 


রসিকগণের নিগূঢ় রসতত্তের উদ্দীপনা হয়! 

বাংলা ১৩৪২ সালে (ইংরেজী ১৯৩৬ খু উবে) ২৯ শে AMG 
গোবিন্দপঞ্চমী তিথিতে শীশ্রীল প্ৰভুপাদের বাষটি-তম বর্ধ-পৃন্তি 
আবির্ভাব মহামহোংসব পঞ্চ দিব বালী শ্রীধাম মায়াপুৰ (নদীয়া ) 


্রীবাস-অঙ্গনে অনুষ্টিত হয় । 


একাদশ অধ্যায় 


১৭৬ 
Rete _সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিতা Jersey 
বিলাসের সহাপীঠ।  “অগ্তাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। 


কোন কোন ভাগাবান্‌ দেখিবারে পায় ৷ 

জ্ৰীব্যাস-পূজার সময় চতুর্দিক থেকে আগত সহস্র সহঅ ow 
নরনারীর উচ্চ হরি-সংকীর্তন ধ্বনিতে শ্রীবাস-অঙ্গন যেমন মুখরিত 
হয়ে উঠেছিল; তেম'ন বিচিত্র পত্র-পুষ্পা্দির সংযোগে গঠিত তোরণ 
মণ্ডপাদির দ্বার] শ্রীঅঙ্গনটা গোলোৌকের নিকুপ্জ-কাননের ন্যায় শোভা 
প্রাপ্ত হচ্ছিল। সে সময়ের আনন্দ ঘটা দেখে ঠিক শ্রীখেচতী ধামের 
উৎসবের কথা ভক্তদের মনে জাগছিল। অতঃপর জীল প্রভুপাদ 
Hier থেকে ভক্তগণ পরিবেষ্টিত ভয়ে শ্রাবাস-অন্গনে শুভ 
বিজয় করলেন এবং শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করে শ্রীখ্রীনিত্যানন্দ ages 
ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে সচন্দন-পুষ্প-াল্যাদ অর্পণ করে পৃজা করলেন। 
পরে শ্্ীমন্দিরের বাহিরে এসে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করলেন এবং কীর্তন 
মণ্ডপে গিয়ে বিবিধ পুষ্প-য।ল্য শোভিত দিব্য আসনোপরি 
উপবেশন করলেন। ভক্তগণ মহাজয় জয় ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত 
করতে লাগলেন । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্তু ও বাজনাদির দারা 
পৃজা করলেন শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহ প্ৰভু) Wr 
জলি দিলেন মৰীপাদ কুপ্তবিহারী বিদ্যাভূষণ | উদ্বোধন সংগীত 
করলেন পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাবা-পুরাণ তীর্থ ভক্তিশান্ত্ী। 
সভাতে জ্ৰীচৈতন্যভাগবত থেকে শ্রীব্যাস-পৃজা প্রসঙ্গ পাঠ করলেন 
ত্ৰিদণ্ডিষবামী শ্রীমন্তক্তিকেবল ওঁডুলোমি মহারাঁজ। অতঃপর 


সমবেত ভক্তগণ অভিনন্দন পত্রাদি পাঠ দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের 
মহিমা-বীর্ন করলেন। 


/ 


le TTL 





প্রভুপাদ শ্রী ্রমপ্তপ্িসিদ্ধাপ্ত সরস্বতী ১৭৭ 


তত্ত্বাবধানে শত শত দরিদ্র ব্যঞ্জিকে চাউল ও বস্তাদি বিতরণ কর! 
হয়। বেলা প্রায় ১১টা থেকে অপরাহ্ন কাল পর্যন্ত উৎসবে আগত 
সহ সহঅ নর নারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ ভোগন করান হয়। এ 
দিবসে পূর্বাহ্ছে নদীয়ার নুতন মাস্ফেট মাননীয় শ্ৰীযুত নীলকঠ 
মহাদেব আয়ার স-পত্রীক প্রভুপাদের Bows দর্শনে আগমন করেন। 


| অপরাহ্ন বেলা তিন ঘটিকারসময় শ্রীলপ্রভূপা? শ্রীতক্তিব্ভিয় ভবন 


থেকে বিপুল জয় ধ্বনির মধো শ্রীচৈতন্যনঠের অধিগ্ভাইরণ নাট্য 
মন্দিরে সু সজ্জিত উচ্চবেদিতে সভাপতিরূপে উপবিষ্ট হন | উপরি- 
ভাগে ছত্রাকারে শোভিত চন্দ্ৰাতপের সম্মুখে “নারায়ণং নমস্কুত্য 
শ্লোকটী লেখা হয়েছিল। সভাগৃহের দ্বারে একটি সুদৃশ্য তোরণ 
নির্মাণ করা হয়েছিল | সভার কাধ্য আরম্ভ হবার প্রথমে শ্রীপাদ 
কুঞ্জ বিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীলপ্রতৃপাদের কণে পুষ্পমালা 
অর্পণ করেন । তৎপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ aaa 
বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি এ মহোদয় “যশোমতী নন্দন” গীতিটা উদ্বোধন 
সঙ্গীতর্পে কীর্তন করেন। পণ্ডিত Role অতুল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 
ভক্তিসারক্র গোস্বামী মহোদয় অতঃপর ইংরাজী ভাষায় Slew পাদ 
পদ্মের প্ৰশস্তি কীর্তন করেন। অনন্তর বিভিন্ন ভাষায় ধারা বারা. 
গ্রভুপাদকে সাক্ষাৎ ভাবে ও অভিনন্দন পত্তাদির দ্বারা অভিনন্দন 
দিয়েছিলেন তাদের নাম মাত্র উল্লেখ করছি, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা" 
গোবিন্দ কাবা-পুরাণ তীর্থ oferta, অধ্যাপক Rare নারায়ণ 


| দাস ভক্তিসুধাকর এম এ Rete কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব এম, এ 


গৌড়ীয় THIS MANE. RTA বিগ্ভাখিনোদ বিএ (ঢাকা) 
ত্রিদণ্ডিস্বামী_শ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ( পাটন| ) 
জীমন্তভিহৃদয় বন মহারাজ 


৩ 


ae একাশদ অধ্যায় 


ত্ৰিদণ্ডীষ্থামী শ্ৰীমন্তক্তি রক্ষক শ্রীধর মহারাজ ( ময়মনসিংহ ) 
৮ Rate সর্ববস্য গিরি মহারাজ (ব্রন্মাদেশ ) 


Hache সম্বন্ধ তুৰ্ধ্যাশ্ৰমী মহারাজ (দিল্লী ) 

: শ্রমন্তক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ (ঢাকা) 

» auto Bat পুরী মহারাজ 

Hache প্রকাশ অরণ্য মহারাজ 

এ শ্রীমন্তক্তি বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ 

রি জ্ৰীমুক্তি ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ (ডিঙ্গল গ্রামে) 
রি শ্রীমতি, স্বরূপ পৰ্ব্বত মহারাজ 

্ীমন্ততি প্রসূন বৌধায়ন মহারাজ 


2 শ্রীমন্তক্তি গৌরব বৈখানস মহারাজ ( উড়িয্য| ) 
& Sage সম্বল ভাগবত মহারাজ 

্রীম্তক্তি বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ( সরভোগ ) 
ৰ Sache সুদীর যাচক মহারাজ 


শ্রীপাদ নন্দ গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্ৰীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী 
ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্ৰহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সিদ্বস্বরপ 
ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্তী, শ্ৰীপা্ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ Lows 


ব্রহ্মচারী (মাদ্রাজ ) Site অনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কবিভূষণ = 
ব্রহ্মচারী, জ্ৰীপাদ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, (এলাহাবাদ) Bate হরি 


চরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী, রাগালঙ্কার, ( বোমে) 
শ্রীভগবান্‌ দাস ব্রহ্মচারী, Atte রাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ 
প্রভাত কুসুম ব্ৰহ্মচারী, শ্ৰীপাদ হরিপদ ব্রহ্মচারী ভক্তি মুখ ভক্তিশান্ত্ 
শ্রীপাদ রামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অঘদমন দাস ব্রহ্মচারী» BAT 
বিগ্রহ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবাননদ ব্রন্মচারী ভক্তিশান্্রী, পণ্ডিত 


ee Ss ONE ESL CT TL 





-বি a, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকীরী, 
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aie সত্যগোবিন্দ SATA প্রীগৌরান্গ্রহ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাম 
গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত Hate হয়গ্ৰীৰ ব্রন্দচারী ভক্তিশীস্তৰী, BZ 
পতি ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, Sette কৃষ্ণ প্রসর ব্রহ্মচারী, 
মহামহোপদেশক পণ্ডিত প্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ 
গ্ারীমোহন ব্রহ্মচারী কারু কোবিদ oferta, শ্রপাদ মুকুন্দ 
গোপাল ব্রহ্মচারী ভক্ভিমধুর, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরোত্তমা- 
নন্দ ব্রন্মচারী ( কভুরে ) পণ্ডিত গৌরীদাস ব্রহ্মচারী কাব্য ব্যাকরণ 
তীৰ্থ (কাগীতে ) শ্রীজগমোহন দাসব্রন্ষচারী, Sate রূপবিলাস 
ফাসব্রক্ষচারী বি এ ( গয়! ) শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী (জর্জসুলজে ) 
ও ব্যারণ এইচ ই ভাকোয়েধ (জাৰ্মান সেবকছয় ) শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ 
ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সথ্িবানন্দ দাসাধিকারী এম এ পি এইচ ডি (লগুন) 
Bate অধোক্ষজ দাপাধিকারী সেবাকোবিদ (লাক্ষৌ ) শ্ৰীপাদ অভয় 
চরণ দাসাধিকাঁরী ভক্তিবেদান্ত বি এ ( বোম্বে ) শ্ৰীপাদ ভক্তিসৌরভ 
দ।সাধিকারী ভক্তিশাস্দ্রী বি এ Safa দাস দেব (প্রয়াগ ) শ্রীমতী 
রাজলক্ষ্মী দাসী (এলাহাবাদ) কুমারী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমতী কমলা, 
শ্ৰীযুত মোহিনী মোহন রায়চৌধুরী ( বালিয়াটা ) শ্রীপাদ অপ্ৰমেয় দাস 
ভক্তিশাস্ত্রী ( কলিকাতা) শ্রীপাদ রাম গোবিন্দ দাসাধিকারী 
( কভূর ) শ্রীপাদ অস্ৃতানন্ব-দাসাধিকারী, Hye নৃসিংহ প্রসাদ 
চক্রবর্তী, HAYS ব্রজেশ্বরী প্রসাদ ( পাটন| ) শ্ৰীযুত মধুসূদন চট্টোপাধায় 

অধ্যাপক শ্রীপাদ 
যদুবর দাঁসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্ৰী এম, এঃ Sona নিমানন্দ সেবাতীৰ্থ 
fa, টি, (আসাম ) শ্ৰীযুত সৌরেন্দ্র মোহন সরকার এম, এ? বি, এল, 


মহামহৌপদেশক পণ্ডিত Date হরিপদ বিগ্ভারতু এম’ এ’ বি, এল, 


্ীপাদ শুভবিলাস STEAL ্রীপাদর নন্দকিশোর দাসাধিকারী, শ্ৰীপাদ 
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শ্রীধামদাস অধিকারী, শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী, ভকত্তিসুহ্ৃং, 
শ্রীপাদ ননীগোপাল অধিকারী, শী ত্রিভুবন দাসাধিকারী (চট্টগ্রাম) 
শ্রীপাদ নিতাগোপাল ঘোষ SSAA, YS সত্যমোহন রায়, 
চৌধুরী ডাঃ Bye নগেন্দ গোপাল বিশ্বাস (খুলন1) রায়বাহাদুর 
ডাঃ Age বসন্ত কুমার ভৌমিক ভঞ্ভূষণ, শ্রীযুত রঘুনাথ মহাপান্র, 
( বালেশ্বর) শ্রীপাদ অমৃতানন্দ দাসাধিকারী Sheng, Dye লাল 
মদনমোহন রায়, শ্ৰীযুত শিবেন্দ নাথ দ'সগুপ্ত (ময়মনসিংহ) শ্্রীকানাই 
লাল দসাধিকারী, Bes সুরেশ চন্দ্ৰ Shits দিবাসূরী। Bye 
জগন্নাথম্‌ বি, এ ভক্তিশস্ত্ৰী ভক্তি তিলক (মাদ্রাজ) ) শ্ৰীযুত আউৰ 
বিহারী লাল কপূর এম, এ, ( বিহার ) Bow সত্য বাস্তব বুজবাসী 
এম, এ, বি, এল, শ্রীযতীন্দ্র নাথ ঘোষ বি, এ যশোদাননন 
ভাগবত ভূষণ, শ্রীপাদ অজীন্দ্ৰ নাথ বেদা্ত বাচস্প্ি Aafia 
দাসাধিকাঁৱী fa, এস্‌ সি, HLS Boy ভূষণ সরকার fa, এ, বিঃ এল, 
শ্রীপাদ আচাৰ্য্য দাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য ভক্িশান্ত্রী শ্রীজগদানন্দ কজবামী 
শ্রীপাদ অধয়জ্ঞান দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ রাম গোপাল Paty 
এম এ, ইত্যাদি। | 
এই সমস্ত ভজগণের অভিনন্দন পত্রাদি শ্রবণের পর শ্রীল agit 
প্রতাভিভাষণে বলেন--“‘আজ এই বিদ্জ্জনমণ্ডলমণ্ডিতা মহতী 
সভায় অনেকে অনেক কথা বলিলেন | তচ্ছুবণে শ্রোতৃবর্গের 
অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে ; আমার বেশী কথ! বলিবার নাই। 
অব্য আমার কথাগুলি ইহাদের বাক্যের দ্বার] পরিস্ফুট হইয়াছে। 
অন্ধ আমি যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় পাইলাম । আমার pert 
আমার উদ্দেশ্যে স্বতিগানমুখে আজ আমাদিগকে ভগবান্‌ ও ভগবন্তুজের 
স্তুতি শিক্ষা দিয়াছেন। অভজগণের স্তুতি, স্তাবক ও ys উভয়েরই 
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অসুবিধার কারণ হইয়| থাকে । আমার মহামাশ্য পূজা গুরুবর্গ 
আমাকে দৈন্য শিক্ষা প্রদান করিয়। আমার হৃদয় কিরূপে শোধিত 
হইবে, oy ay করিতেছেন। তাহারা বলিতেছেন--আমার 
মানদ zeal আপনাকে যে সন্মান দিতেছি, তদ্বার| আপনি জগতের 
লোককে এই প্রকার সন্মান দিয়৷ সৰ্ব্বক্ষণ ভগবানের ও ভক্তের সেবায় 
নিরত থাকুন | ১ 

আমার একে একে অনেকগুলি বৎসর অতীত হইল | বুঝিয়াছি 
বৈষ্ণবের পাদপদ্ম ব্যাতীত আমার গতান্তর নাই | 

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা হীন-জ্ঞান 
করেন। সর্বাপেক্ষা হীন অভিমান হইলেই সর্ববশেষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে 
পারেন-_ সর্বশ্রেষ্ঠ তরিভক্তির কথা বলিতে পারেন। “সৰ্ব্বোত্তম 
আপনাকে হীন করি মানে ।” 

‘আমুর| ভক্তের চরণরজে গড়'গড়ি দিব ; কাহাকেও শিষ্যা করিব 
না; করি নাই, করিব না। কারণ তাহা না হইলে অৎক্তের 
প্ররোচনীক্রমে অন্য পথে অন্য দিকে ধাবিত হইব । আপনারা সকলেই 
আমার গুরুবর্গ ; অংমকে শিল্তঙ্ঞানে আপনার] কৃপা করুন” 

শ্রল প্রভুপাদের তাপ্ভাষণের পর ত্ৰিদ৷ণ্ডিত্ব মী ্ৰমদ্ৰক্লিহৃদয় 
বন মহারাজ AGT উপস্থিত সৰজ্জনৰুন্দকে gate ও শ্রীগুক্লপাদপদ্বে 
অধৈতুকী কপাপ্রার্থনা করেন। তৎপর Slee হরিপদ বিদ্যারত্ 
এম, এ, বি, এল, মহে দয় “প্রভু গ্তুয়| পুণ্যে এ মিনতি মোর” এই 
গীতিটি উপসংহার সঙ্গীতরপে FGA করিলে সভা SF হয়। 

জয় জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রম্ভক্তিসিন্ধান্ত সরষতা 


প্রভুপাদ কি জয়। _ হ CHIR 
জয় শ্রীশ্রীব্যাস পূজা মহোৎসব কি জয়। লি 
জয় শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের পৰ্িকরবৃন্দ কি জয়। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
[ নিত্য লীলা প্রবেশ ] 


Hola বাণী গ্গ্রহস্বরূপ শ্রীলপ্রভুপাদ সুদীৰ্ঘকাল সমগ্র বিশ্বে 
গৌর বাণী প্রচার করেন ) 
পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম । 
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ৷৷ 
—( চৈতন্য ভাগবত) 
শ্রীগৌর সুন্দরের এই ভবিষ্যৎ বাণীর সার্থকতা প্রতিপন্ন করলেন। 
শ্রীল প্রভুপাদ এবার নিজের স্বাতী সেবায়-যোগদান করতে ইচ্ছা 


করে, আর একবার গৌরধাম, ব্রজ্ধাম ও পুরীধাম পরিক্রমা! এবং, 


নিত্য প্রকটিত সেব্য শ্রীবিগ্রহদের দর্শন করতে চাইলেন | এই উদ্দেশ্যে 
বাংলা ১৩৪৩ সাল ইংরাজী ১৯৩৬ খষ্টাব্দের ১লা আগস্ট কলিকাতা 
থেকে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটার মঠে শুভবিজয় করলেন। একবার কুঞ্জ 
কুটারে অবস্থান করে প্রাতে নবদ্বীপ ধামাভিমুখে যাত্ৰা করলেন। 
পথে সুবর্ণবিহার মঠ, গোদ্রমে শ্রভক্তি বিনোদ ঠাকুরের সমাধি দর্শন 
করে হুলোর ঘাটে এলেন এবং সেখান থেকে নৌকা! করে শ্রীধাম 
মায়াপুরে শুভবিজয় করলেন | Atowy মঠের. সেবকগণ-ত্রিদণ্ডি 
স্বামী Bay ভক্তি সম্বল ভাগবত মহারাজ, ত্ৰিদণ্ডিস্বামী Bay ভজি" 
কেবল ওঁডুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, ভ্রীপাদ বীরচন্র 
ব্ৰহ্মচায়ীঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা গোবিন্দ দ্বাসৱন্ধচাযী কাবা ব্যাকরণ 
‘তীৰ্থ ভজিশাস্ত্রী, Bate পুরুষোতম দাস ব্রহ্মচারী, শ্্ীপাদ ভজিবার্ধ? 


সস সপ 





নামক ভবনে তার অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। 


হি 


প্রভুপাদ সরী্ীমন্তক্িসিদ্ান্ত সরস্বতী ১৮৩ 


প্ৰভু, প্ৰভৃতি জয়ধ্বনি করতে করতে পুষ্প মালাাদি অর্পণ করে 
প্ৰভুপাদকে অভ্যর্থনা! জানান। প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন Dette অনন্ত 
বাদুদেব পরবিদ্যাভূষণ AY Raw সজ্জনানন্দ দাসব্রন্গচারী, শ্রীপাদ 
মহানন্দ দাসরক্ষারী, প্রীপাদ কৃষ্ণ কারুণা দাস SADA শ্রীপাদ 
রাস বিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি | 

ওর] আগ প্রভুপাদ, নৌকা করে HUA গো 
গৌড়ীয় মঠ, Baty অঙ্গন, অনুকূল কৃষ্ণানুনীলনাগার ও শ্রযোগপীঠ- 
Safes পরিদর্শন করে সন্ধ্যায় চৈতন্য মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। 

৪ঠ| আগষ্ট শ্রীলগভুপাদ কলিকাতা শ্রগৌডীয় মঠে শুভবিজয় 


ডীয় মঠ, শ্রীজয়দেব 


করলেন | 
১১ই আগষ্ট পুরুযোত্তম মাস পালন উপলক্ষে মথুরাধা াভিমুখে 


শুভ যাত্রা করলেন। ১৩ আগষ্ট সন্ধাকালে স্লীমথুৱাধামে পৌছলেন | 
মথুরাবাসী ভক্তগণ তাকে অভার্থনা করে ড্যাম্পিয়ার পার্ক ‘শিবালয়’ 
এ সময় পুরুযোতম 
মাস উপলক্ষে চতুদ্দিক থেকে ভক্তগণ মথুকীনগরে আসতে লাগলেন। 
প্রভুপাদ ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে নাম সংকীর্তন করতে করতে 
শ্ীবৃন্দাবন গোকুল, মহাবন, নন্দগ্রাম? বর্ধাণ, TASS WATS কুঞ্জ 
বিহারী মঠ, সঙ্কেত বিহারী মঠ, বধাণ গৌড়ীয় মঠালয় প্রভৃতি . 
aia দর্শন ও পরিক্রমা করলেন । সক্ষেতে ডাক্তার ওঁকার নাথের 


হরিনাম দীক্ষা হয় | : 
একদিন মগুরানগরে বসে শ্ৰীলপ্ৰভুপাদ হুরিকথা প্রসঙ্গে বলতে 


লাগলেন। [ও 
সাধুসঙ্গ নামকীৰ্তন, ভাগবত শ্রবণ | 


মথরাবাস ীষৃত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ 


১৮৪ দ্বাদশ অধায় 


সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ | 
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাচের অল্পসঙ্গ ৷ 
—( চৈতন্য চরিতামুত) 
সাধুসঙ্গ-_কায়িক ভাবে, বাঁচনিক ভাবে, মানসিক ভাবে সাধুসঙ্গ 
হতে পারে। কর্ণের দ্বারা সাধুর উপদেশ শ্রবণ । শরীর দ্বারা সাধু 
সেবা, মন দ্বার| তাদের কথা মনন, তাদের চরণ চিন্তন এবং বচন 
দ্বার] সাধুর গুণ কীৰ্ত্তন ও সাধুমুখ-শ্ৰুত বাণী কীৰ্ত্তন করতে হয়। 
নাম কীর্ডন--প্রথমে নাম কীর্তন | নাম বললে রূপ বুঝায় না। 
রূপ সম্বন্ধীয় নাম কীর্তন হলে রূপ কীর্তন হবে। এরূপে ক্রমে গুণ 
নাম কীৰ্ত্তন পরিকর-বৈশিষ্ট্য নাম কার্ভন, লীলা-নাম কীৰ্ত্তন, 
আসবে । তখন নামরূপ গুণ লীলা পূর্ণ মাত্রায় উদ্দিত হবে। 
ভাগবত শ্রবণ_-“এঁ পকল কথার কীর্ভনই শ্রবণ, কিন্তু কার নিকট 
শুনতে হবে ? যিনি যুক্ত পুরুষ তার নিকট | 
মথুর1 বাঁদ_কায়িকতাবে, বাচনিকভাবে ও মানসিকভাবে বাস। 
জীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেছেন-_্ধাম মধ্যে কভু নহে জড় 


অবস্থিতি| জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেথা গতি | ধামের উপর জড় 


মায়া পাতি জাল। আচ্ছাদিয়। রাঁখে এই ধাম চিরকাল ৷৷ শ্রী 
চৈতন্য' যার নাহিক সম্বন্ধ | জালের উপরে বাঁস করে সেই অন্ধ |” 
সুতরাং কারও কায় মন বাক্য কৃষ্ণ-শ্ৰেষ্ঠের প্রতি সেবা বৃদ্ধি থাকলে 
তার মধুর! বাস হয়ে থাকে | | 

Safe সেবা__অর্চাবিচারে কায়িক ভজন বা “phe বিচারে মানস 
বা উত্তরাবস্থায় সাক্ষাৎ স্ফুত্তি। মন ধ্বংস বা চিন্ময় হলে লীলায় 
প্রবেশাধিকার লাভ হয়। শ্রীমৃত্তি বলতে কেবল অর্চচা বুঝায় না। 
শরীাম স্বরূপ ও বিগ্রহ এ তিনটিই শরীমৃত্তি। 








প্রভুপাদ শ্রীশ্রী মন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ১৮৫ 


“তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ |” 
আর একদিন প্রভুপাদ বৃশ্দাবনের মধুমঙ্গল-কুঞ্জে বসে হরিকথা 
প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন-- 
গুরুদেব মুকুন্দ cela তিনি Barwa সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সেবা করেন 
বলে কৃষ্ণের প্ৰিয়তম ভগবানের যাবতীয় প্রিয়ৎনের মধো মামার 
মঙ্গল দাতা গুরুদেব সর্বাপেক্ষা প্ৰিয় । 
্রীগুরুদেবে রতি ভেদে পাঁচ প্রকার বিচার প্রতিচিত। ধারা 
মধুর রতিতে ভগবদূ ভজন করেন? তারা গুরুপাদপদ্মকে অভিন্ন 
বার্রভানবী বলে মনে করেন । ধারা বাৎসলা রসের প্রার্থী তারা 
শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নন্দ যশোদার প্রকাশ বিশেষ মলে করেন। ধারা 
সখ্যরসের প্রার্থী ভারা শ্রীাগুরুপাদপদ্মকে Hera সুদাম প্রভৃতি কষ্ণ-সখ। 
ও প্রভু নিত্যাননের প্রকাশবিশেষ বলে মনে করেন! ধারা দাত্যা 
রসের সেবক তারা গুরুপাদপদ্মকে TSF পত্ৰক চিত্রকাদি নন্দের ভূ *া 
বর্গের প্রকাশ বিশেষ বলে মনে করেন | আর ধারা শান্ত রসের 
সেবক তার! গুরুপাদপদ্মুকে যমুনা Sa গো aw বিষাণ বেণু প্রভৃতির 
প্রকাশ বিশেষ বলে মনে SCRA | ঠীগুকুপাদপদ্ম আশ্ৰয়-জাতীয় 
প্রকাশ | = 
১৬ই আগষ্ট থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যান্ত শ্রীল প্রভূপাদ ব্ৰজ্মণ্ডল 
পরিক্রমা করলেন! অতঃপর ইব্রজধামেশ্বরের ও ধােশ্বরীর শ্রীচরণ- 
কমলে বিদায় প্রার্থনা করে দিল্লীর দিকে যাত্রা করলেন। 
দই সেপ্টেম্বর দিলীর গৌড়ীয় মঠে শুভবিজ্য় করলেন । স্থানীয় 
সঙ্জনগণ ও মঠস্থ ভক্তগণ প্ৰভুপাদকে অভিনন্দন জানালেন প্রভূপ'দ 
ভক্তগণকে উপদেশস্বরূপ বললেন এতদঞ্চলে প্রচার করতে হলে হিন্দির 
ভাল জ্ঞান থাক] চাই। কর্মী জ্ঞানী প্রভৃতির সঙ্গ- নিব্বিশেষ বাদীর 


২৪ 


ee দ্বাদশ অধার 


সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। কেবল দুঃসঙ্গ ত্যাগ করলে হবেনা। Hey 
সঙ্গে সংসঙ্গ করতে হবে | 

প্রভুপাদ একদিবস দিল্লীতে অবস্থান করে পরদিন কপিকাত| 
রওনা হলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় 
করলেন। এ সময় গৌডীয় মঠের বাঁষিক হরি-স্মরণ মহোৎসব 
হচ্ছিল। agile মাসাধিক তথায় উপস্থিত থেকে সহ Hey শ্রদ্ধার 
সঙ্জনের নিকট অবিরাম হরিকথা কীৰ্তন করেন | 

৩০ শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় শ্রীল প্রভুপাদ নিজ ভঙ্গন গৃহে 
ভক্তগণের কাছে হরিকথা বলতে বলতে এক AIM বিগ্রলন্ত ভাবে 
প্রভাবিত হয়ে স্বয়ং গাইতে লাগলেন-- 


তাঙল সৈকতে, বারি বিন্দু সম, 
সুতমিত রমণী সমাজে | 
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পলঃ 


অব AW, হব কোন্‌ কাজে ॥ 
মাধব [হাম পরিণাম নির।শা। 


তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়, 
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥ 

আধ জনম হাম» face গমাওল, 
জরা শিশু কতদিন গেলা | 

শিধুবনে রমণী, রস রঙ্গে মাতল, 
তোহে ভব কোন বেলা ৷৷ 

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, 
ন তুয়া আদি অবসানা। 

তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত 


সাগর. লহরী সমান] ৷৷ 
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ভণয়ে বিদ্যাপতি’ শেষ শযন ভয়, 
gal বিনা গতি নাহি ata! 
আদি অনাদিকঃ নাথ কহাঁওসি, 


অব তারণ ভার তোহারা | 

গীতটি করার পর বললেন,_-"ভগবানের ভগন হচ্ছে না, হরিকথা 
বলতে পারছি al । ইহাই আমাদের দুঃখের বিষয় এবং কঞ্টেব 
একমাত্র কারণ |” 

প্রভূপাদ একটু অসুস্থ লীলা করলেন এবং Ag পুরীধামে যাবার 
জন্য ব্যগ হলেন। 

২৪ শে অক্টোবর ৭ই কার্তিক বাংলা ১৩৪৩ সাল ইংরা্গী ১৯৩৬ 
খৃষ্টাব্দ শ্রীলপ্রভুপাদ পুরীধামাভিমুখে শুভ যাত্রা করলেন। এ দিন 
Rong ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী শ্রীল প্রভূপাদের আশীৰ্ব্বাদ শিরে ধারণ 
করে: লগ্ুনাভিমুখে যাত্রা করলেপ। যাত্রা কালে শ্রীল প্রভুপাদ 
ay ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয়কে শালগ্রাল শীলা, গোমতী 
শিলা, ও গোবৰ্দ্ধন শিলা প্ৰদান করলেন । 

২৫ শে অক্টোবর প্রভুপাদ পুরীধামে শুভবিজয় করলেন | ক্টেশনে 
ভক্তগণ প্ৰভুপাদকে স্বাগত ভানায়ে একটি সুসজ্জিত গাডাতে করে 
পুরুষৌত্তম মঠে নিয়ে এলেন । প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন_ শ্রীপাদ 
ভক্তি সম্বল ভাগবত মহারাজ, Dayz ভক্তি রক্ষক Rey মহারাজ, 
agate কুঞ্জবিহারী আচাৰ্ধ্যত্ৰিক, Sate অনন্ত বাদুদের বিগ্ভাভুষণ, 
গ্রফেসার শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তি সুধাকর* শ্রীপাদ হয়গ্ৰীব দাস 
ব্রহ্মচারী, Sate সখী চরণ বায় ভক্তি বিজয়, শীপাদ কিশোরী মোহন 
ভক্তি বান্ধব, Sine পরমানন্দ বিদ্যার” Sore সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, 

See জনকী বল্লভ ব্রহ্মচারী, আপাদ বিলাপ বিগ্রহ ঘাসাধিকারী 
aie সুন্দরাশীদ বিগ্ভাবিনোদ প্রভৃতি ৷ 


ae দ্বাদশ অধ্যায় 


ৰ 


প্রভুপাদ পুরীধামে শুভ বিজয়ের পর থেকে TAT স্বাভীষ্ট চিন্তার 
waa থাকতেন । কোন কোন দিন ভক্তদের কাছে কৃষ্ণ কথা বলতে 
বলতে ভাব-বিহ্বল চিত্তে বলতেন-- “ইহ জন্মেই ভগবদ্‌ ভজন করে, 
নিত্য aga ভীচরণের নিত্য সেবা লাভ করতে হবে। সময় অযথা 
a করলে চলবে ন|।” 

শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করবার জন্য চতুদ্দিক থেকে ভক্তগণ 
আগতে লাগলেন | 

১৪ই নবেম্বর প্রভুণাদের নির্দেশ মত বিরাটভাঁবে অন্নকুট মহা- 
মহোৎসব অনুষ্ঠিত হুল প্রভুপাদ এ দিবস শ্রীযুক্ত মদন মোহন 
পট্টনায়ক মহোদয়কে বললেন--"গোবর্দানাভিন্ন চটকগিরির অত্যন্ত 
প্রদেশে যে ্ীরাধারাণীর ভ্রীমন্দির হইবে তাহার চতুষ্পাৰ্শ্বে অফীসখীর 
প্রকোষ্ঠ হইবে এবং ততন্নিয় প্রদেশে অর্থাৎ বৈকুঠ-প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন অন্ত 
সমন্বিত চতুব্বিংশতি অবতারের শ্রীমন্দির নিম্নিত হইবে | (গো: 
১৫-১৬ সংখ্য! ) প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্ৰমে আরও বললেন--গ্রীমদন মোহন 
জগন্নাথ, গদাধরের গোপীনাথ-_পুরুষোত্তগ ক্ষেত্রে বিরাজিত আছেন। 
চটক পৰ্ব্বতে শ্ত্ীগোবিন্দদেব সন্মুখে শ্রীবার্ধভানবী সঙ্গলুৰ হইয়া 
আগমন করিবেন। এই গোবিন্দ গোপীনাথ ও মদনয়োহনই গৌড়ীয় 
গণের অধিদেব ৷” (গৌঃ @ ) 

শ্ীপুরুযোত্ম মঠে গ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ মত অনুষ্ঠিত অন্নকুট 
মহোৎসব বিবরণ, সাপ্তাহিক গোড়ীয় ১৫শ খণ্ড ১৬সংখ্যা লিখিত বিবরণ 
হ'তে এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হল--ত্ৰিদণ্ডিয়াখী শ্রীমন্তক্তিরক্ষক ভীত 
মহারাজ, মহামহোপদেশক আপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, Dag সজ্জনাননা 
ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ বহু যত্নে সাধুনিবাসে গোবর্ধন-পৃজার বিবিধ 
ভোগের দ্রব্য সজ্জিত করিলেন | সাধুনিবাসটি বিচিত্র বর্ণের পতাকা 


oe 





গণের রচিত ব্রজেন্দ্র নন্দনের 
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sagt কদলীশ্রেণী নারিকেল সহিত পূর্ণকুস্তাদিরদারা 


ফল ফুল আ 
aaa উপর কাকুকার্যা খচিত অতিসুন্দর 


সজ্জিত হইয়াছিল | পূজা 
চন্দ্ৰাতপ শোভিত ছিল | রাজপথ হইতে চটক কুটার পরাস্ত পতাকা- 
এনী, কদলী শ্রেণী পূর্ণঘট ও তোরণাদিরগার সুসজ্জিত হইয়াছিল। 
শ্বেতান্ন, গীতা Yash খেচরামন, পাঁয়সাম, রোটিকা, লুচি, পুরী, 
প্রভৃতি পর্বতাক!রে সজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতাস্বৃতোক্ত 
গৌতীয়দেশের যাবতীয় ভোগন্রবা, শ্রীগোবিন্দ লীলাম্বতোক ব্রজবাসি- 
প্রিয় যাবতীয় খাদ্য ও জগন্লাথদেবের 
যাবতীয় প্রিয় খান্ধে কুট অর্থাৎ পৰ্ব্বত প্রস্তুত হইাছিল। 
শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে গৌড়মণ্ডল ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্ৰঞ্জ 
মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ গৌরকৃষ্ণের ভোগোপকরগ সমূহের সমাবেশ হইয়াছিল! 
গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর প্রিয়খান্ত সমুহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন | 
ব্ৰজমণ্ডলের অধিবাসিগণ ব্রজ-দুলভ ভোলা সামগ্রী এবং ওঢু, দেশীয় 
ভক্তগণ জগন্নাথের প্রিয় খাদ্যসমূহ প্রস্তুত করিয়া শ্রীস্বরূপ-রূপান্রগবরের 
গোবৰ্দ্ধন পূজার AHA করিয়াছিলেন | এতগ্াতীত শ্রীজগন্লাথদেবের 
শ্ীমন্দির হইতেও রাশি রাশি বিচিত্র মহাপ্রসাদ ও অসংখা প্রকার 
মিষ্ট দ্রব্যাদি আপিয়াছিল। চটক গিরিতে ভগবৎ LTT সমূহের 
প্লাবন ও পৰ্ব্বত প্রকাশিত হইয়াছিল | 
সমস্ত ভোগের দ্রব্যাদি পর্ধতাকীরে সজ্জিত হইলেও তদুপরি 
তুলসী মঞ্জরী স্থাপিত হইলে স্বরূপ রূপানুগবঃ Ra প্রভুপাদ শ্রীরূপ- 
রখুনাথের মন্ত্র কীর্ভনমুখে গোব্ধন পূজা করিলেন | প্রথমে উদ্বোধন 
সংকীৰ্ত্তন হইল। OSCE জীল AMO আদেশে “গৌড়ীয় সম্পাদক 
Sore দুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শীচৈতন্য চরি তাস্থৃত মধ্য sf অধায় 
হইতে উীমাধণ্ত্ৰে পুরীপাদের অন্নকূট প্রসঙ্গ পাঠ করিলেন। 


১০ দ্বাদশ অধ্যায় 


তদনস্তর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যা ভূষণ ay 
Sher রূপগেময়ামী AERO গোব্ধন।উকদয় এবং শ্রীল রঘুনাথ গোৱাৰী 
প্রভুর গোববদনাশ্রয় দশক ও গোবদ্ধনবাগ প্রার্থনা দশক পাঠ 
করিলেন | তৎপরে শ্রীল প্রভুপ'দের আদেশে গৌড়ীয় সম্পাদক 
গোবৰ্দ্ধন পূঞ্ সম্বন্ধে একটা ae] প্রদান করিলেন |” aS 5) অন্তে 
শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব প্রভু Bar ভভিবিনোদ ঠাকুরের প্যশোষতী- 
নন্দন ব্রজবর নাগর” প্রমুখ গীতাবলী কীর্তন করার পর সভা wy হল। 
সমবেত শত শত USC, বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাকে বৈকাল 
৫ ঘটিকায় মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইল | তৎপর দিস প্রাতে 
শত শত কাঙ্গালিকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ কর! হইল। (গৌড়ীয় 
১৫শ খণ্ড ১৬ সংখ্য। ) 
একদিন শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় ভজন কুটারে বসে ভক্তগণের কাছে 
হরিকথা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন 
“মঠবাসিগণের প্রতোকেরই সৰ্ব্বক্ষণ আ্ীহরিগুরু বৈষ্ণব সেবায়, 
হরিকথা শ্রবণ কীর্ভনে ও হরিকথা আলোচনায় নিযুক্ত থাক| 
কর্তব্য। হরিকথা প্রসঙ্গ হরিসেবা থেকে বিমুখ হলেই সংসার 
বাসনায় পুনরায় বাধ! পড়তে হবে। তখন অন্যাভিলাস চরিতার্থতা 
পরচচ্চা পরস্পর কলহ প্রভৃতি ব্যাপারে সময় কাটবে | মঠবাদিগণ 
 বৈষ্ণবসেবা সর্বপ্রধান মঙ্গলের কাজ বলে বুঝতে না পারলে 
ভজপরাজে দিন দিন অগ্রসর হতে পারবেন ন|। নিষ্কপটভীবে 
বৈষ্বগণের দেবা ও বৈষ্ঞবগণের প্রীতির জন্য কায়-মনো-বাকো 
কৃষ্ণ-অনুশীলন করতে হবে | 
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় | 
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥ 


(৮7 
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G 


এ বাকাটি সৰ্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখতে হবে | 
বৈষ্ণবের সেবা থেকে বিচ্যুত 
ভায়ের অধঃপতন হচ্ছে I 
তাঁকে খোলাখুপিভাবে হরিভঞ্জন সম্বন্ধে উপদেশ দিবে এবং OM 
মতে বুঝিয়ে ব্রীগুরুগৌরাঙের মঙ্গলময়ী বাণী তার নিকট কীৰ্ত্তন 
করবে | তাঁর অধঃপতনের প্ৰতি কটা 


সতীর্থগণের মধো কেহ হরি-গুরু 
হলে, মনে করতে হবে তোমার এক আপন 


ক্ষপাত করে আনন বোধ 


করলে, তার মঙ্গল কাঁমনা করা হবে না। হরিকথা বল তাকে 


এতে নিজের ও পরের মঙ্গল সাধিত হয়ে সতা- 


কপা করতে হবে । 
পরস্পরকে হরিভজনে 


হয 
সত্যই মঠবাসের সার্থকতা সম্পা দত হবে। 
সহায়তা করবার জন্যই আমরা একত্রে বাস করছি। 


আমরা জগতে বেনী ধিন থাকব না | হরি কীৰ্ত্তন করতে 
হ'ধারণের সার্থকতা 


সি নাই। 


করতে আমাদের দেহ পাত করতে পারলে পে 
হবে। আমরা কেহ কাঠ পাথরের fiat হতে জগতে A 
আমর] চৈতন্যদেবের বাণী বহন করবার পিয়ন ম ত্র!” 

২৫ নভেম্বর উথান একাদশী | aa গৌর কিশোর দাস বাবাজী 


মহারাজের অপ্রকট তিথি মহোৎসব | age স্বীয় শ্রীগুরু পাদপদ্মের 


মহিমা কীৰ্ত্তন করলেন | 
২৭ শে নভেম্বর প্রাতে 
ও cae ব্রন্ষচারীকে ভবিষাৎ 


মঠের শ্রীরাধা গোবিন্দের মন্দির, অষ্ট 
উপৰেশাদি দিলেন | 


জীপ্ৰভুপাদ রেবতী রমণ দাস ব্রহ্মচারী 


পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরুষোতম 
সখীর মন্দির ও চব্বিশটি 


অবতারের মন্দির সন্ধে 
শ্রীল প্রভুপাদ এবার ২৫শে অক্টোবর থেকে ৬ই ডিসেম্বর পৰ্যন্ত 
গন্নাথকে 


-দেবের সেবা করলেন | Ras 


পুরীধামে অবস্থান করে স্বাভীষ্ট 
লীলা স্মরণ করে এবং 


দর্শন করে জগন্নাথ মন্দিরে মহাপ্রভুর 


১৪২ ঘাদশ অধ্যায় 


তার পাঁদগীঠাদি দর্শন করে? তিনি কি প্রেম সিন্ধুতে ডুবে যেতেন 
তা ভাষায় WS করা যায় ন| } 

মন্দিরের মধো শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের স্থাপিত ভাগবত সংসদ 
প্রভৃতি তিনি ভক্তগণকে দেখাঙ্েন এবং তার সম্বন্ধে অনেক কথা 
ভাববিহ্বল চিত্তে বলতেন | 

গ্হাৎকালে পুরুবোত্তমাৎ” (পুরাণ বচন ) 

ভবিষ্যৎ কালে সময় বিশ্বে উৎকল দেশ হতে ভগবদ বাণী প্রচার 
ইবে। প্রভুপাদ, এ পুরাণ বচন-সত্য করলেন তিনি জগন্নাথের 
নিজ জন ছিলেন। শৈশবে শ্রীভগন্নাথ তাকে আগীৰ্ব্বাদ মালা 
দিয়েছিলেন। তিনি সে আশীর্ববাদ মালা-পেয়ে পৃথিবীতলে তেষ্টী 
বছর কাল পূর্ণ উদ্যমে তার পবিত্র বাণী প্রচার করে এবং চৌবটী টি 
পেবা কেন্দ্ৰ (মঠ) স্থাপন করে? এবার যেন শেষ বিদায় নেবার জন্য 
এসেছেন পুরুষোত্তমে_তার শ্রীচরণ মুলে | 

২১ শে আশ্বিন ৭ই ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপ্লীজগন্নাথ দেবের 
থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে শুভ যাত্রা করলেন । পর- 
দবস হাওড়া ষ্টেশনে ভক্তগণ বিপুল সম্বর্ধনা পূৰ্বাক পুষ্প দ্বারা 
সি-সজ্জিত মোটরে চতুদ্দিকে মই] সংকীর্তন করতে করতে প্রভুপাদকে 
গৌড়ীয় মঠে নিয়ে এলেন এবং তাকে হান্দিক অভার্থনা জ্ঞাপন 
করলেন। প্রভুপাদের কলিকাতায় শুভ বিজয় বার্তা শুনে চারিদিক 
থেকে ভক্তগণ তার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য আগমন করতে লাগলেন। 

শীল প্রভুপাদ পুরীধাষে অবস্থান করতেই অসুস্থ লালাডিনঃ 
করছিলেন। কলিকাতায় তার Sey পরিচর্ধ্যার জন্য__স্যুর ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত নীল রতন সরকার, ডাঃ শিবপদ ভট্টাচাৰ্য্য, ডাঃ ইন্দু ভূষণ WH 
ডাঃ পি’ ব্রহ্মচারী, ডাঃ নগেন্দ্ৰ গোপাল বিশ্বাস প্রভৃতি সৰ্কাক্ষণ নিযুত 


| Cael 


প্রভূপাদ ব্ৰীনীমন্তক্ৰিনিদ্ধান্ত সরস্বতী ১৯৩ 
ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাদের জানালেন_“তিশি হরিকথা 
কীর্ভন করতে পারছেন ন! বলে ATS হয়ে পড়েছেন 1” 

৭ই ডিসেম্বর প্রভুপাদ সমবেত ভক্তগণের কাছে প্রসঙ্গক্রমে বলতে 
লাগলেন--“বহু শিষ্য করা করা উচিত AAI আমি কাকে শিষ্য 
করি নাই। সকলে আমার গুরু । সকলের কাছ থেকে আমি শিক্ষা 


গ্রহণ করে থাকি | তার! যেন রুপা করে তাদের অকৃত্ৰিম ভজনাদর্শ 


অনুসরণ করবার সুযোগ আমার দান করেন। ইহাই প্রার্থনা | 


| পরস্বভাব কৰ্মাণি ন প্ৰশংসেন্নগৰ্হয়েৎ |” 
-_(ভাঃ ১১২৮১) 


«এ উপদেশ অগ্ৰাহ্য করে হীরা দিবা নিশি পর চর্চায় আনন্দ 


উপভোগ করেন» তারা কখনও মাত্র মঙ্গল লাভ করতে পারেন 
না । আমাদের দেশে একটি চলতি কথা আছে ‘চাচা আপন বঁ চাঁ 
তাই আমর! বলি প্রত্যেক দিন সকাল বেলা উঠে সর্বাগ্রে নিজের 
মনকে দু’শ’ ঘ| জুতা, আর পাঁচ শ ঘা ঝাটা মেরে শিখাতে হবে | 


‘ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃ জা সংসু সজ্জেত বুদ্ধিমান |’ 
—( et ele) 


৮74 
॥ 





ণ জাগরূক থাকা প্রয়োজন! আমার 


আমাদের স্মৃতি পটে FRE 
ব--এপ্রকার 


ইন্ডরিয়তর্পণ ব্যাঘাতকাঁরীকে চন্দ করব বা মেরে ফেল 
বিচার কৃষ্ণ-পেবকের নয়। FRCS বিচার কষ্ণেন্দ্রিয় তৰ্পণের 
ব্যাথাতকারী থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে রাখ' | কারও WF 
ঝগড়া মারামারি কাটাকাটি করে জগতে অনৰ্থ উৎপাদন করা 
আমাদের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী |. আমাদের বিচার হবে 
বৈঞ্ণব চরিত্র সৰ্ব্বদা পৃৰিত্ৰঃ যে নিন্দা হিংসা করি | ভকতিবিনোদ 
না সন্তাষে তারেঃ থাকে সা মৌন ধরি 1” অসৎ সঙ্গ থেকে 
দূরে থাকা আমাদের কর্তব্য । ন 
২৫ 


১৯৪ দ্বাদশ অধ্যায় 


Hester সেবায় আমাদের সর্বস্ব নিযুক্ত হউক | আমা, 
দিগকে হরি esq করতে হবে। শ্রীল দাস গোামীর প্রভুর মনঃ- 
শিক্ষার ‘সদা দত্তং fesy বিচার অনুসরণ করতে হবে | আমাদের এক 
উদ্দেশ্য, এক পদ্ধতি, একায়ন-পন্থা হওয়াই প্রয়োজন”। 

১৭ই ডিসেম্বর রাত্রে বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাটাভোড়া নামক 
স্থানের জনৈক ত্রান্মণ যুবক শ্রীল প্রভুপাদ ভ্ীচরণ দর্শন করতে এলে, 
তাকে লক্ষ্য করে ASNT বহু কথা সকলকে উপদেশ করলেন 
“রাধিকা শ্রীনন্দ যশোদা শ্রীদ মাদি SRAM, TSE পত্রকা'দ কৃষ্ণ 
দাস-_-এ রা সকলে কৃষ্ণ সেবায় উন্মুখ ; কিন্তু এ জগতের কান্তা মাতা 
পিতা সখা দাস প্রভৃতির বিচার বিপরীত জাতীয় । এখানকার সব 
কিছুই ছায়| | ধারা এ সকল ছায়ার মায়ায় মুগ্ধ তার! অপরা Ral 
বা অধিষ্ঠার fers হয়ে কামাদি রিপুর কবলে পড়েন | ইহ জগতে 
এ কামাগির হাত থেকে যদ কেহ পৰিত্ৰাণ পেতে চায় তবে 
বাস্তব সতো তার অকপট শ্রদ্ধা থাকা দরকার”। 


॥ অন্তিম উপদেশ ॥ 


২৩শে ডিসেম্বর (ইংরাজী ১৯৩৬) অর্থাৎ অপ্রকটের আট দিন 
পূর্বে সীল প্রভুপাদ সমবেত ভক্তৰুন্দের নিকট শেষ উপদেশস্বরূপ এই 
কথাগুলি বলতে লাগলেন-_ 

আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়েছি অকৈতব সত্যকথ] বলতে 
বাধা হয়েছি বলে, নিষ্কপটে হরিভজ্ন করতে বলেছি বলে, অনেক 
ই ইত আমাকে শরুও মনে ক্েছেন। অন্যাতিলাষ ও কপট 
ছেড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ ইবার জন্যই আমি অনেক লোককে 
নানা উদ্বেগ দিয়েছি। একথা তারা কোনদিন বুঝতে পারবেন 





ae” 


প্রভুপাদ শ্রী ্মস্তপ্ডিদিদ্ধান্ত সরস্বতী ez 


5 ‘সকলে রপ-রঘুনাথের কথা পরম উৎসাহের সহিত প্রচার করুন| 
ভরীরূপান্ুগগণের পাদপন্ন-ধুলি হওয়াই আমাদের আকাঙ্াার চরম 
গতি। আপনার। সকলে এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্ৰাকৃত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির 
উদ্দেশে আশ্রয় facet অ'নুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। সকলে 
এক হরিভঙনের উদ্দেশ্যে দুদিনের এ অনিতা সংসারে কোনরূপে জীবন 
নির্বাহ করে.চলবেন। শত বিপদ, শতগঞ্জন!, শত শত লাহনায়ও 
হরিভগ্রন তাঁগ করবেন ন| জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব 
কৃষ্ণ-পেব| কথায় কাণ দিচ্ছে না দেখে নিরুৎসাহ হবেন না। নিজ ভজন 
নিজ 74a কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্তন ছাড়বেন না। তৃণাদর্পিসুনীচ ও 
CHT ন্যায় সতিষ্ণু হয়ে সৰ্ব্বক্ষণ হরিকীর্ভন করবেন | 
“আমাদের এ ভরদগব তুল্য দেংটাকে সপাধদ স্রীকৃষ্ণচৈতন্যের 
সংকীর্ভন-যজ্ঞে আহুতি দেবার আকাঙ হৃদয়ে পোষণ করছি। আমগ| 
কোন প্রকার কর্ম বীরত্ব বা ধর্মবীর অভিল'ষী নই 1 কিন্তু জন্মে জন্ম 
শ্রীরপ প্রভুপাদপন্সের ধূলিই আমাদের স্বরূপ, আমাদের AGA হউক | 
ভক্কিবিনোদ ধারা কখনও রুদ্ধ হবে না 
উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ মনোহভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হবেন! আপনা- 
দের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি রয়েছেন I আমাদের অন্য কোন 
আকাঙ্জা নাই; আমাদের একমাত্র কথা এই 
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ | 
শ্রীমদূরূপপদাভ্তোজধূলি: স্যাং জন্ম জন্মনি | 
“সংসারে অবস্থান কালে নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন 
হয়। কিন্তু সে সব অসুবিধায় মুহা থান হওয়া বা সে সং অসুবিধা দূর 
দের কাস নর! এ সকল অসুবিধ! বিদূরিত 
আ'মীদের নিত্য জীবন কি 





আপনারা আরও অধিক 


হতে 


করবার চেষ্টা Ss) আমা 
হবার পর আমরা কি বস্তু লাভ করব? 


১৯৬ দ্বাদশ অধ্যায় 


হবে? এখানে অবস্থান-কালে তার পরিচয় পাওয়| দরকার। এখানে 
যত ধরণের আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণ বস্তু আছে, আমর] যাহা চাই বা চাই না, 
এ উভয় দিঃকরই মীমাংসা হওয়| আবশ্যক! SR পাদ-পদ্ম থেকে 
আমর] যত তফাৎ হব,ততই এখানকার আকর্ষণ বিকৰ্ষণ আমাদিগকে 
আকৃষ্ট করবে। এ জগতের আকর্ষণ বিকর্ধণের অতীত হয়ে 
HAPS নামে WSS হলে কৃষ্ণ সেবা-রসের কথা বুঝতে পার! যায়। 
কৃষ্ণের কথা আপতত: এত startling perplexing যে আগন্তুক 
বাঁপারসমূহ আমাদের নিত্য প্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান 
করছে Wks] eliminate করবার জন্য মনুষ্য নামধারী সকলে 
জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসাঁরে নান।ধিক struggle কবছে। দ্বন্দ্াতীত হয়ে 
সে নিতা প্রয়োজনের রাজো প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন | 

“এ জগতে কাক প্ৰতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ- 
জগতের সকল বন্দৌবস্তই ক্ষণস্থায়ী | প্রত্যেকের জন্যই এ পরম. 
সত্যের অপরিহার্ধ প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনার! একই উদ্দেশে 
এক্যতানে অবস্থিত হয়ে মূল আশ্রয়- বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ 
করুন। জগতে ম্ৰীৱণানৃগ চিন্তা স্ৰোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব 
শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমর] কোন অবস্থায় 
বিরাগ প্রদর্শন না করি। তাতে একান্ত বৰ্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই 
সর্বার্থসিদ্ধি হবে | আপনারা শ্রী রূপান্ুগগণের একান্ত আনুগত্য 
্ীরপ-রদুনাথের কথা পরম উৎসাহে ও নিভাঁক কণ্ঠে প্রচার 
করুন|” 
॥ অন্তিম নিৰ্দ্দেশ | 

শীল প্রভুপাদ অগ্রকটলীলা আবিষ্কার করবার দিন প্ৰাতে Hate 
তক্তিরক্ষক Saez মহারাজকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের “86 
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অঞ্জলী পদ সেই মোর সম্পদ" সঙ্গীতট এবং শ্রীপাদ নবীনকষ্ণ 
ফনতাল্কার তডুকে “শিক্ষা্টক” (ge দয়! সাগর তাওয়িতে প্রাণী) 
৷ কীর্তন করতে বলেন। তিনি পূ্বাঞ্ছে ‘বৈষ্ণব TOTS’ সঙ্চলন দেবা 
ভ্রস্বর্প-রূপানুগ দিদ্ধান্তবিদ্গণের আদুগতো সম্পাদনের জন্য Be 
সুন্দরানন্দ বিদ্বাব্নে'দকে কৃপা আমীর প্রদান করেন। গৌড়ীয় 
ম্রক্ষক আচার্মাত্রিক Beate কুঞ্জবিগণী Figigan যাবজ্জীবন মঠ 
সমূহের কার্ধানির্ব্বাহ করবেন এবং ১০1১২ জন ভক্ত মিলে একটি কার্ধা 
নির্বাহ সমিতি গঠনপূৰ্ব্বক সকলে হুরিসেবাঁপের ইয়ে থাক 
| ae পরমানন্দ Rate প্রভুকে বললেন থে তার প্রতি Sate 
কুগ্তবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু বিশেষ সহানুভূতি সমর থাকবেন। শ্রীপাদ 


বাসুদেব প্রভুকে হরিকথা কীৰ্ত্তন প্রচার করতে বলেন এবং পাদ 


সুন্দরানন্দ বিদ্ভাখিনোদ ও Hore ভক্তিসুধাকর প্রকে ঘি 
মনোহভীন্ট প্রচারে স'হাযা করতে বলেন! ofequiea এ 
সেবায় সন্ত হয়ে প্রভুপা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন 
পাটনার ব্ৰজেশ্বরী প্রসংদকে সেবায় উৎসাহ প্রদানের কথাও জ্ঞাপন 
করেন। অপরাহ্তে শ্রীপাদ সবীচরণ রায় ভক্তি বিজয় প্রভুকে ডেকে 
বললেন যে তিনি উ্ৰীমায়াপুৱের সেবার জন্ম অনেক করেছেন | 
Hare ভারতী মহারাজকে বলেন ‘girls 
Love ও Rapture দুইই এক 
fas ও ভগবানের 





সুতরাং তিনি ধন্য | 
কাজের লোক, মিশন দেখবেন | 
তাবপর্ষ-বিশিক্ট, জানবেন | স্মরণ রাখবেন ভা 
সেবা প্রচারই আ'মার্দের একমাত্র কৃত্য ও ধৰ্ম’ । 

॥ সমাধি ॥ 

অতঃপর ১৭ই পৌষ ব 
১লা জাহয়ারী কৃষ্ণাচতু্হীর শেষভাগে নিশান্তে aay 


1ংল! ১৩৪৩.প.'ল বৃহস্পতি বার, ইংরাজী 


১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ 
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রাধা গোবিনের নাম-সকল উচ্চারণ করতে করতে পরম গুরদেৰ 
শ্রীশ্ৰীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধ। গোবিন্দের 
নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করলেন। সেইকালে বিরহ বিদীৰ্ণ-হৃদয়ে 
করুণ স্বরে ভক্তগণ অশ্রপূর্ণ-নয়নে কেহ শ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তন করতে 
করতে প্রভুপাদের শ্রীচরণ মুলে লুঠন১ কেহ ভূতলে উপবিষ্ট হয়ে 
অধেবিদনে নাম সংকীৰ্ত্তন, কেহ “Sl প্রভুপ'দ, হা প্রভুপাদ’ বলে শিৱে 
করাঘাত, কেহ বা ‘প্রভুপাদ, AGA বলে বক্ষে করাঘাত করতে 
লাগলেন! প্রভুপাদ শ্রীহরিনাম সংকীর্ভনের মাধ।মে শ্রগোলকনাথ- 
প্রেরিত দিবা বিমানে বসে তার ধামে বিজয় করলেন। গৌড়ীয় 
গগনের এক দিবা catfer অস্তমিত হল | 

অতঃপর ভক্তগণ নিদারুণ বিরহ শে'কে দগ্ধ হতে হতে প্রভুপাদের 
শ্রীমঙ্গের উত্তর ক্রিয়া সকল সম্পাদন করতে ল!গলেন। সৰ্ব্ব প্ৰথমে 
প্রভুপাদকে গন্ধ চন্দন জল দ্বার! স্নান করান হল। পরে নব বস্তাদি 
ধারণ করায়ে চন্দন পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা মণ্ডিত করা৷ হল। ক্রন্দন 
করতে করতে শ্রীবাসুদেব প্ৰভু প্ৰভুপাদের দ্বাদশ acy তিলক করে 
দিলেন। অনন্তর Shetay মন্দিরাগ্রে নব শখেপরি প্রভুপাদকে 
শয়ন করান হল। ভক্তগণ মহ'সংকীর্ভন সহ পরিক্রমা, Asi, ভোগ- 
রাগ অর্পণ এবং আরতি করলেন। 

অতঃগর সহ সহজ ভক্ত সজ্জনের মিলিত মহাসংকীর্তনসহ শোভা- 
যাত্রা করে প্রভুপাদকে শিয়ালদহ ফেঁশনে আনয়ন কর। হয়ঃ এবং 
স্পেশ্যাল ট্রেণে করে বহু ভক্ত পুরুষ মহিলা সমভিব্যাবহারে কৃষ্ণনগর 
Corts পৌঁছান হয়। ষ্টেশনে বহু ভক্ত প্রভুপাদকে দর্শন বনানাদি 
bse GIT থেকে মৌটরে করে নবদ্বীপ ঘাটে নেওয়া হয় 
এবং নৌকা করে ঘাট পার করে হুলোর ঘাটে পৌঁছান হয়। তথা 








Ee 
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হতে এক বিরাট নগর সংকীর্ভন শোভা যাত্রাসহ Bax প্রথমে 
শ্রাযোগপীঠে মহাপ্রভুর বাড়ীতে পেঁ ছান হয়। মহাপ্রভুর বাড়ীতে 
প্রভুপাদের Shey দর্শন মানপে নবদ্বাপ মায়াপুরের বহু ভক্ত সজল- 
নয়ন অপেক্ষা করছিলেন। 

শোভাযা'ত্র। যোগপীঠে প্রবেশ করবার পর প্রুপাদকে শ্রীমন্দিরের 
সন্মুখে রাখা হলে ভক্তগণ তাকে প্রণাম দণ্ডবৎ আদি করবার পর মালা 
প্রদান পূজা আরতি প্রভৃতি করলেন । কি হিন্দু কি মুসলমান সকলে 
সজল-নয়নে শ্রীল প্রভুপাদের গুণগান করতে লাগলেন | 

শ্রীল এভুপাদের tur কিছুক্ষণ মহাপ্রভুর, বাড়ীতে রাখবার পর 
মহাপ্রভুর প্রসাদী মালা চন্দন ছার] ভূষিত করা হল এবং পরে সংকীতন 
শোভাযাত্রাসহ শ্রীবাস অঙ্গনে আনয়ন করা হল। তথায় ব্ৰীমঙ্গ-পূজা 
মালাদান আরতি aye করার পর Bates ভবনে নেওয়া হয়। 
সেখানেও অনুরূপ বিধানে joi আরতি করবার পর ইভক্ষি বিজয় 
ভবনে আনয়ন কর] হয়। GTA ভক্তগণ ক্রন্দন করতে করতে 
পুষ্প মাল্য দান আরতি প্রভৃতি করেন। সেখান থেকে Ba গৌর 
কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দিরে নেওয়া হয় এবং মহা- 
মন্ত্র কীর্তনপূর্ব্বক পরিক্রমাদি করবার পর ম্ৰাচৈতন্য মঠে শ্ৰীশ্মাবিনোদ 
প্রাণ জীউর সন্মুখে আনয়ন করা হয়। এখানে ভক্তগণ মহাধ্লাণ 
ধ্বনি করতে করতে পুষ্পদান ভোগগাগ আরতি পক্ক্রমাদ করলেন। 

ভ্রীচৈতন্য মঠ ও ঠ্ৰীভক্তিবিজয় ভবনের মাঝখানে সমাধি স্থান নির্ণয় 
করা হল। সন্নাসী ব্ৰহ্চচারা ও গৃহস্থ ভক্তগণ মিলিত ভাবে সংকীর্ভন 
করতে করতে সমাধি GO খনন কাধা সম্পন্ন করেন। তারপর গঙ্গাঙলে 
বিধিমত প্রভুপাঁদকে স্নানাদ্বি করায়ে ও নব বস্ত্ৰাদি ধারণ করায়ে 
paca বিভূষিত করান হল। অনন্তর Hay ভক্তি প্রদীপ তীর্থ 


২০০ দ্বাদশ অধ্যায় 


মহারাজ চন্দনের দ্বার।, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী-কৃত সংস্কার দীপিকা 
থেকে, সমাধি মন্ত্র লিখে দেন | এর পর শ্রীল প্রভূপাদকে সমাধি ক্ষেত্রে 
আনয়ন করা হল। সকলের দণ্ডঃৎ প্রণাম, স্তৰ ahs, পুষ্পাঞ্জ ল 
দান প্রভৃতি সহকারে সমাধি মধ্যে মূল্যবান বন্ত্রাদি মণ্ডিত শ্বেত 
প্রস্তরের সিংহাসনোপরি প্রভূপাদকে বদান হল | মহ] জয় জয় ধ্বনি 
ও মহামন্ত্ৰ সংকীর্ভনসহ তার শ্রীপাদপদ্মে অগুরু চন্দন লেপন ক! 
হল এবং কণ্ঠে পুষ্প মাল্যাদি অর্পণ করা হল। অতঃপর আরতি 
করবার ও পুষ্পাঞ্জলি দেবার পর সমাধি দেওয়া হল। সে সময় “জয় 
প্রভুপাদ;” “জয় প্রভুপাদ” বলে ভক্তগণ অশ্রনীরে ভাসতে ভাসতে 
কেহ কপালে, কেহ বক্ষে করাঘাত করতে লাগলেন | কেই বা ধরাঁতলে 
পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন । অশ্রুপাত করতে করতে ্রীবাসুদেব 
প্রভু “Rat মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ” 'স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ মনোহর” 
দ্যশোমতী নন্দন” প্রভৃতি গীত উচ্চৈঃস্বরে কীর্ভন করতে লাগলেন। 
Bas মহারাজ প্রীপ্রণবানন্দ ব্ৰহ্মচারীকে নিয়ে সমাধি অঙ্গনে 
বৈষ্ণব-হোম কাৰ্য্য সম্পাদন করলেন । শ্রীপাদ নরহরি প্রভু যোড়শো” 
পচারে পূজা ভোগরাগ আরতি প্রভৃতি সম্পাদন করলেন। শ্রীপাদ 
কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দেশে Hing ভারতী মহারাজ AIT 
নয়নে টীচৈতন্য চৰরিতামৃত থেকে Bala দাস ঠাকুরের নির্ধাণ 77 
পাঠ করলেন। তারপর “যে আনিল প্রেমধন” “গুরুদেব কপাবিদু 
দিয়া” প্রভৃতি কীর্তন করতে করতে ভক্তগণ পুনঃ সমাধি পরিক্রমা 
করেন! অবশেষে সকলে সমবেত ভাবে প্রতুপাঁদের বন্দনা মগ্ন 
উচ্চারণ করেন। 
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে | 
_ Gace ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নাঁমিনে ৷ 





ASG ই ্ৰীনভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 


সাধারভানবী-দেবীদয়িতায় কৃপান্ধয়ে | 
কৃঞ্চসদ্বন্ধ-বিজ্ঞানদ।য়িনে প্রভবে নমঃ | 
মাধুর্য জ্ৰল-প্রেমাঢা-এ রূপা গুগভক্তিদ | 
প্রাগৌরকরুণ।শঞ্ষিবিগ্রহায় নমোহন্ত তে ॥ 
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিনে। 
বূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধান্তহারিণে ॥ 

ওঁ বিষ্ণুপাদ Bee oR শ্রবন্তক্তিসিদ্ধান্ত 

সরস্বতা গোস্বামী প্রভুপাদ কি 
জয়। 


মীভূগ্গাদ-গন স্তবকঃ 
সুজনার্বব দারা ধিতপাদযুগং 
সুগধর্মধুরন্ধর AAT | 
বরদাভয়দায়কপুজ্যপাদং 
প্ৰণমামি সদা প্রভুপাঁদপদম্‌ ॥ ১1 
ভজনো্জিতসজ্জনসজ্ঘপতিং 
পতিতাধিককা রুণিটকক গতিম্‌। 
ত্বাতিবঞ্চিতবঞ্চকী চিন্ত্য পদং 
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্‌ ॥ ২॥ 
ভাতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতন্থং 
তনুনিন্দিতহেম-স্থণাল মদ মূ ৷ 
মদনাৰ্বব্‌,দ-বন্দিভ-চন্দ্ৰপদং 
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম,॥ ৬ 
নিজসেবক-তাঁরকরঞ্জিবিধুং 


২০২. 


দ্বাদশ অধ্যায় 


বিধুতাহিতস্কতসিংহবর ম্‌। 
বরণাগতবালিশশন্দপদং 

প্রণমামি সদ! প্রভূপাদপদম, ॥৪ ॥ 
বিপুলীক্ৃতবৈভবগৌরভূবং 
ভূবনেষু বিকীন্তিত গৌরদয়ম | 
দয়নীয়গণাপিতগৌৱরপদং 
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম, ৷ ৫ ॥ 
চিরগৌরজনাশ্রক্ববি শ্বগুরুং 
গুরুগৌরকিশোরকদাস্তপরম. | 
পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং 
প্রণমীমি:সদা প্রভূপাদপদম, ৷৷ ৬ ॥ 
রঘুরূপসনাতনকীত্তিধরং 
ধরণীতলকীণত্তিতজীবকবিষম্‌ ৷ 
কবিৰরাঁজনৱেত্তমসখ্যপদং 
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্‌ ॥ ৭ ॥ 
কৃপয়। হরি কীর্তবনমুর্তিধরং 
ধরণীভারহারকগৌৰজনম্‌ ৷ 
জনকাধিকবৎসলস্নিপ্ধসদং 
প্রণমামি সদা প্রভূপাদসদম্‌ ৷৷ ৮ ॥ 
শরণাগতকিন্করকল্পতরুং 

তক্লধিক্ তথ্বীর-বদা্যবরম. | 


_ বরদেন্দ্রশণীচ্চিত দিব্যপদং 
_ প্রণমামি সদা! প্রভূপাদপদম_ ॥৯॥ 


RST বৰং পরমার্থ-পতিং 


প্রভুপাঁদ শ্রীশ্রীমন্তকতি সিদ্ধান্ত সরস্বতী She 


পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশষতিম.॥ 
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং 
গ্রণমামি সদা প্রভূপাদপদম,॥ ১০॥ 
ৰৃষভানুস্থুতাদয়্িতানুচরং 
চরণাজিত রেণুধরস্তমহম, 
মহভুত-পাবনশক্তিপদং 

প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম, ৷ 


ইতি গ্ৰীমন্তক্তিরক্ষক Ges মহারাজ-কৃত 
প্রভুপাদপদ্মস্তবকম, ॥ 


—— — 








ত্রয়োদশ অধ্যায় 
(পরিশিষ্ট ) 
শীতীত প্রভুপাদ স্থাপিত শদ্ধভক্তি Is ও মর্ঠালয়সমুহ 


১। জ্লীচৈতন্য মঠ, পোঃ মায়াপুর, নদীয়া | স্থাপিত ইংরাজী 
১৯১৮ VIC, এস্থানে শ্ীআচাথ পাদপীঠ, AM se গৌরাঙ্গ বিনোদ- 
প্রাণ জীউ, আামধ্বাচাধা, শ্রীবিষ্ুস্বামী আচাধ্য, জ্রীরাযানৃজাচাধা, 
্রাশিশ্বার্কাচার্ধয প্রভৃতির yfe আছে | পরা-বিছ্া গীঠ। দৈনিক 
পারমাথিক পত্রিকা নদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হত। সেবক ছিলেন 
Shite নরহরি ব্রন্মচারী সেবাখিগ্রহ | 

২ ৷ ষ্টাগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা, গৌড়ীয় মিশনের 

প্রধান কার্দ্যালয়। এস্থানে শ্রীত্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধাবিকাঁ গিরিধারী 
ভ্রীশ্ীবিনোদানন্দ জীউর নিত্য সেবা। সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, পাক্ষিক 
হারমনিষ্ট বা সজ্জন তোষণী পত্রিকা প্রকাশিত হত। সেবক 
ছিলেন মহামহোপদেশক আচীার্ধাত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জ বিহারী 
Raigad | : 

৩। শ্রীযোগণীঠ মন্দির। পোঃ মায়াপুর, নদীয়া। এ জায়গা 
শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব স্থান। এখানে শ্ৰীবিষ্ণু" 
প্রিয়া, লক্ষ্মীপ্ৰিয়া ও গৌরাঙ্গ পঞ্চতত্ব, শ্রীশচীমাতা, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, 
বালগৌরাপ্র, Mgr ক্ষেত্রপাল মহাদেব ও নৃসিংহদের অবস্থিত 
মন্দিরের ভিত্তি খনন কালে প্রাপ্ত শ্রীঅধোক্ষজ বিষ্ণুর নিত্য দেব! 
ৰ আছে। সেবক ছিলেন-_শ্রীপাঁদ জয় গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশশান্ধ | 
দি অদ্বৈত ভবন-_পোঃ মায়াপুর নদীয়া | অদ্বৈত সভা, শ্রীগৌরাদ 


cae টা xf আছে! সেবক-শ্রীপাদ গোঁরাঙ্ন দাসবাবাজী | 












ইনস্টিটিউট» গোঃ মায়াপুর নদীয়া, স্থাপিত ইং 


প্রভুপাদ স্্ীপ্রীমন্তক্রদিদ্ধান্ত সরস্বতী ২5৫ 


৫ Maly অস্থন_পোঃ মায়পুর, নদীয়া। Haq পণ্ডিতের 


গৃহ, মংকীৰ্ত্তনস্থলী | ব্ৰীগৌতাঙ্গ নিত্যানন্দ ও শ্ৰীপঞ্চতদ্বের শিতা 


সেবা আছে। সেবক ছিলেন_শ্ৰাপাদ মন্দন্মিত দাসাধিকারী | 


৬ | কাজির সমাধি গীঠঁ_পোঃ মায়াপুর, Arial | গৌর Paras 
টাদ wifes সমাধি। সমাধির উপর পাঁচশত বছরের গোলোক চাপা 
বৃক্ষ বিদ্যমান | রক্ষক_-্্রীগোবিন্দ দাসবাবাজী। 

৭! প্রীমুরারি গুপ্তের পাট--পোঃ মায়াপুর ; বল্লাল রী, নদীয়া | 
শ্রীমুররি গুপ্তের ভবন, BS সীতার নিতা দেবা আছে 
ছিলেন-_এপাদ £ ধর্ন্মেশ্বর ব্ৰহ্ধচচারী | 

৮1 পরা-বিদ্ধ! পীঠ; পোঃ মায়া 
ভ্রীভরিনামামবৃত বাকরণাদি AMIR 
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শ্রীমন্ভাগবতাদি শান্তুসমুহ AAs 


ছিলেন শ্রীপাদ নন্দ লাল বিদ্ভাপাগর বি, এ, | 
৯ | ঠাকুর ভক্তিবিশোদ ইনৃক্টিটিউউ, পোঃ মায়াপুৰ নদীয়া | 


স্থাপিত ইং ১৯৩১ খৃঃ হেড মান্টার_শ্রপাদ কিশোরী মোহন ভাঁজ” 


বান্ধব এম; এ | 
১০। অনুকূল কৃষ্ণাননখীলন 


গাৱ বা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসাচ্চ 
১৯৩৬ খুঃ রক 


"(ত্ৰদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি কেবল উড়ুলে:মা মহীগাজ | 

১১। শ্ৰীজয়দেব গৌড়ীয় মালয় ; পোঃ মায়াপুর নদীয়া। গীত 
গৌবিন্দের রচয়িতা স্ৰীজিয়দেবের BAB সেবক- মহানন্দ 
ব্রহ্মচারী | ঢ ne 
১২। aR সুখদ কুঞ্জ £_ আঁগোক্ৰম, পোঃ স্থরূপগঞ্জ নদীয়া | 
প্রীভঞ্জিবিনোদ ঠাকুরের ‘সমাধি উল গৌর কিশোর দ'সবাবাজী 


২০৬ ত্রয়োদশ অধ্যায় 


মহারাজের ভজনস্থান! শ্রীশ্রীগৌর গদাধর শ্রীমৃত্তি সেবা আছে, 
সেবক ছিলেন-শ্রীপাদ ভগবান্‌ দাস ব্রহ্মচারী । 

১৩। সুবর্ণবিহারী গৌড়ীয় মঠ, গোৌড়পুর নদীয়া । সুবর্ণ সেন 
রাজার গৃহ, সপার্ধদ শ্রীগৌর সুন্দরের নৃত্য কীর্ভনস্থলী। শ্ত্রীগৌর 
সুন্দরের নিতা সেবা আছে। সেবক ছিলেন শ্রীঅস্তদ্বীপ দাসত্রহ্মচারী। 

১৪ | কুঞ্জ কুটীর_পোঃ কষ্চনগর নদীয়া | প্রভুপাদের ভঞ্জন- 
স্থলী। সেবক শ্রীপাদ অমৃতানন্দ অধিকারী | 

১৫ | তেতিয়া কুঞ্জ কানন-_কৃষ্ণ নগর নদীয়া । সেবক শ্রপাদ 
নদীয়ানন্দ দাসব্রন্গচারী | 

১৬ | Bettas আসন, কৃষ্ণনগর arial) স্থাপিত ইং ১৯১৬ 
খৃঃ, এস্থলে Bettas প্রেস (বৃহৎ মৃদঙ্গ সেবক ছিলেন জীপাদ 
পরমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিঃ এ, | 

১৭ | Beata গদাধর মঠ, টাপাহাটি পোঃ বর্ধমান, স্থাপিত ইং 
১৯২১ খৃঃ | এ স্থানে fas বাণীনাথের সেবিত শ্রীশ্রীগৌর গর্দীধরের 
শ্ীমৃর্তি বিরাজমান । সেবক ছিলেন শ্রীপাদ বন বিহারী দাস 
অধিকারী ৷ 

১৮। শ্রীমোদদ্রম ছত্ৰ, মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, বৰ্দ্ধম৷ন | স্থাপিত 
ইং ১৯২১ খৃঃ | এস্থান ব্যাসবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবিৰ্ভাব" 
স্থল। শ্রীপ্রীগৌর নিত্যানন্দের সেবা আছে। সেবক ছিলেন শ্রীপাদ 
উপেন্দ্ৰ দাস অধিকারী | 
oa) সার্বভৌম গৌড়ীয় মঠালয়, বিদ্যানগর, cat: state 

বৰ্ধমান । সাৰ্ব্বভৌম পণ্ডিতের আবাস স্থান। সেবক--্রীদীনদয়াল _ 
Rath গৌড়ীয় মঠ, পোঃ মায়াপুর নদীয়া, জীগৌর 











লাস: সপ 
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সুন্দর ও শ্রীরাধা গোবিনের সেবা আছে। সেবক Beate ধর্মেশ্বর 
দাসত্রন্গচারী | 

২১। Master মঠ, গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি নদীয়া, 
স্থাপিত ইং ১৯২৯ খঃ সেবক ছিলেন স্রীরামা নাথ ভট্টাচাৰ্য্য গোস্বামী 
ভক্তি-স্বভাব | 

২২। জ্ৰীমহেশ পণ্ডিতের পাট, কাঠাল পুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া | 
ইং ১৯৩১ খৃঃ প্রভুপাদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের 
পাট সমাধি-পেবা গ্রহণ করেছেন। সেবক ছিলেন শ্রপাদ হরি কিশোর 
ব্ৰজবাসী | 

২৩। Sater গৌড়ীয় মঠ, ঢাকা ইং ১৯২১ TE স্থাপিত ast 
গৌর বিনোদ কান্ত জীউর নিত্য সেবা। পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রচার 
কেন্দ্র ছিল। সেবক ছিলেন মহানহোপদেশক সই পাদ সুন্দরানন্দ 
বিদ্যাবিনোদ বিঃ এঃ | 

২৪ ভ্রীগোপাল জী মঠ, কমলাপুর, পোঃ ঢকা) ্ীশ্রীগোপাল 
জীউর নিত্য সেবা! সেক ছিলেন Sete দীন দয়াল দাস 


ব্ৰজবাসী ! 
২৫ | জীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, ঢাকা, £ শ্রীগদ!ই 


গোরাক্ের নিত্য সেবা | সেবক ছিলেন Hate বরদ রাজ ব্রহ্মচারী | 
২৬ | প্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ, বড় বাজার, Cats ময়মনসিংহ? সেবক 
ছিলেন মহোপদেশক আচাধা অধ্যাপক Hae যদুবর ভঞ্চিশান্ত্ী 


এম, এ, বি. এল, 
২৭ | আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্ৰম মঠ, পোঃ রাজবীধ, বর্ধমান, 


্রপ্ীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদ কিশোর জীউর সেবা । সেবক শ্রীপাদ 
হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী | 


২০৮ ভ্রয়োদ। at অধ্যায় 


Hoy স্্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ডুযুরকোন্দ!, CAL চিরকুণ্ডা, মানডুম। 
স্থাপিত ইং ১৯২৭ খ.ঃ ৷ সেবক ছিলেন আপাদ রমান।থ অধিকারী। 
২৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ, চিরুলিয়াঃ পোঃ বাদুদেবপুর, 
মেদিনীপুর | ইং ১৯২৬ খঃ স্থাপিত শ্রীত্রীগুর গৌরাঙ্গ বিনোদ 
নাথ Sita সেব1। সেবক ছিলেন_্রাপাদ ভগবান্‌ দাস ব্ৰজবাসী, 
ভক্তিব্রত | 
৩০ | অমৰি গৌড়ীয় মঠ, পোঃ অমধি, মেদিনীপুর, সেবক ছিলেন 
ভ্ৰাঅনাদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী | 
৩১ ৷ ব্ৰাহ্মণ পাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ, ব্ৰাহ্মণ পাড়া, পোঁঃ মাজু, 
হাওড়া; ষড়ভুজ ত্ীগৌৱাঙ্গের সেবা । সেবক প্রাপক দাস 
ব্ৰজবাসী | 
৩২ দার্জিলিং গৌড়ীয় মঠ, আগইউ ঠিলা, দাজ্জিলিং। ইং 
১৯৩৬ খুঃ প্ৰতিষ্ঠিত শ্রীীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধবিবকাগিরিধারী দেখ 
সেবক--জীপাদ চিদানন্দ ব্রহ্মচারী । _ 
wo | রাণাঘাট গৌড়ীয় মঠাসন ! 
৩৪ | পুড়া গৌড়ীয় মঠ, পুড়া, চব্বিশ পরগণা | সেবক- মহ 
নাথ অধিকারী | 
ef ৩৫। গোয়ালপাড়া। প্রপন্নাশ্রম | AEE oh আপাম। অসমীয় 
ভাষায় ‘কীৰ্তন’ মাসিকপত্রিক| প্রকাশিত হত | সেবক ছিলেন মহা” 
৷ মহোপদেশক জ্ীপাদ নিমানন্দ দেবাতীর্থ বি, a, জি, বি, টি। 
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প্রতিষ্ঠিত শ্রীন্রীগৌর গদাধর শ্রাখিনোদ মাধব জীউ, শ্রীবাসদেব 
ও শ্্রীম্ধবাচার্ধ্য দেবা | সেবক--শ্ৰীপাদ গদাধর বহ্মচারী | 

৩৮ | ভক্তি কুটি? সর্গধার, পুরী ॥ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভঞ্জন 
স্থান | 

৩৯ | ত্ৰিদী গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ভুবনেশ্বর পুত্ৰী | ইং ১৯২৪ a 
স্থাপিত । শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধবিকা গিরিধারীর সেবা | গেবক 
ছিলেন আপাদ যজ্ঞেশ্বৰ দাসাধিকারা। 

৪০ শ্রীবহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলবরনাথ, পৌঃ ব্ৰহ্মগিরি, পুরী । 
গৌডীয়নাথ শ্রীশ্রীগোগী গোপীনাথের নিত্য দেবা, সেবক ছিলেন 
আীবিপিন বিহারী দাসাধিকারী | 

৪১ | শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, বাশগলিঃ পোঃ উড়িয়া বাজার, কটক ৷৷ 
ইং ১৯২৬ ds স্থাপিত উৎকল ভাষায় পপারমাধিক পত্রিকা প্রকাশিত 
হচ্ছে । সেবক ছিলেন মহামহীপদেশক শ্রীশাদ নারায়ণ দাস ভক্তি 


সুধাকর এম? এ! 
৪২ | বালেশ্বর গৌভীয়-মঠ পীঠ, সেবক-শ্রীপাদ লালা মদন 


মোহন ৷ 

go) শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ কতুর | ওয়েষ্ট গোদাবরী | 
ইং ১৯৩০ Us স্থাপিত | জীগৌর রামানন্দের মিলন স্থল, Hoey 
পাদগপীঠ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধৰ্ব্িবিকাগিৱিধারীর নিত্য সেবা 
বর্তমান। গেৰক ছিলেন শ্রীপাদ নিমাই চরণ দাসাধিকারী, ভক্তি 
লোচন । 

৪৪1 wate গৌড়ীয় মঠ, পোঃ রায় পেট|। মাদ্ৰাজ | ইং 
১৯৩২ খ.ঃ স্থাপিত দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রচার CFSE সেতক- 
আঁপীদ জগদানন্দ ভক্তি বিকাশ | 

৪৫। দানপুর গৌড়ীয় মঠালয়। 


২৭ 


২১০ ত্রয়োদশ অধ্যায় 


৪৬| পাটন] গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাকীপুর কদমকুয়।। শ্রীত্রী- 
বিনোদ গোবিন্দানন্দ ভীউর নিতা সেবা বিহারের প্রচার কে 
সেবক ছিলেন শ্রীপাদ ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ | 

৪৭ | গয়া গৌড়ীয় মঠ, রমনা রোড, গয়|, ইং ১৯৩৫ খঃ স্থাপিত 
গেবক ছিলেন-_শ্রীপাঁদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ 

৪৮ | অসনাতন গৌড়ীয় মঠ, ৪২ ফরিদপুরা। বেনারস সিটি ইং 
১৯২৫ খুঃ স্থাপিত | শ্রীশ্রীবিনোদ জীউর নিত্য সেবা। পারমািক 
হিন্দি সাহিত্য প্রচার কেন্দ্র। সেবক ছিলেন state পরম'নন্দ 
ব্রহ্মচারী | 


& | 


৪৯ | শ্রীরূপ গৌড়ায় মঠ, এলাহাবাদ, ইং ১৯২৯ খু: স্থাপিত 
শ্রীরপ শিক্ষাস্থলী শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ satire গিরিধারীর নিতা 
সেবা । সেবক ছিলেন আপাদ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। 

৫০ | পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার-_নৈমিষারপ্য ক্ষেত্ৰ, সীতীপুর | 
এখানে ভাগবত পাঠশালা ছিল। হিন্দি ভাগবত পাক্ষিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হত । শ্রীশ্রীবিনোদ বিলাস ভীউর নিত্য সেবা বর্তমান 
সেবক ছিলেন শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী। 

৫১। ভাগবত পাঠশাল।, নৈমিষারণ্য ইং ১৯২৮ খঃ স্থাপিত | 


€২। আীব্যাস গৌড়ীয় মঠ, কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। ইং 
১৯২৭ খুঃ স্থাপিত | আশী বিনোদ রাম জীউর নিতা সেবা, শ্রীব্যাপ- 
দেবের নিত্য সেবা আছে। সেবক ছিলেন আপাদ ননী গোপাল 
দাসাধিকারী | : 
৩ ates গৌড়ীয় মঠ, হৰিত, সাহারণপুর ইউ, পি, 


nee ae 
£৪ । See চৈতন্য মঠ, TUT সহর বৃন্দাবন, জেলা যথুরা। 
Sac, 3 দু ট 
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ইং ১৯২৬ খই স্থাপিত। শ্রীশ্রীগৌর বিনোদ রাম জীউর নিতা 
সেব|। সেবক ছিলেন শ্রীপাদ নন্দ দুলাল ব্রহ্মচারী | 

৫৫ | MAYA গৌডাঁয় মঠালয়, বিশ্রামঘাট, মথুৱা। মেবক 
ছিলেন শ্রীপাদ সুদর্শন দাস ব্ৰহ্মচারী | 

৫৬ । কুণ্ডবিহাৰ্মী মঠ, শ্রীরাধাকুণ্ড। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ 
গান্ধধিক! গিরিধারীর নিত্য সেবা, শ্রীল গৌর কিশোর দাদ বাবাজী 
মহারাজের পুষ্প সমাধি আছে। সেবক ছিলেন শ্রীপাদ গোষ্ঠবিহারী 
দাস ব্রহ্মচারী | 

৫৭ | ব্ৰজ স্বানন্দ সুখদকুগ | শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের পুষ্প- 
সমাধি আছে। সেবক ছিলেন sate রাধারমণ চরণ শরণ দাস 
ব্ৰহ্মচাগা | ৰ 

৫৮ শ্রীরাধাকুণ্ড গোঠবাটী, শ্রীরাধাকুণ। 

৫৯ | সঙ্কেত বিহারী মঠ, VIM পোঃ TAT সেবক ছিলেন 
আরজ বিহারী দাস বাবাজী | 

wo | নন্দগ্রাম গৌড়ীয় মঠালয়, নন্দগ্ৰাম, মথ,রা ; সেবক ছিলেন 
গোষ্ঠবিহারী দাস বাবাজী | 

৬১। বর্ষণ! গৌড়ীয় মঠালয়, বর্ধণা FAST সেবক ছিলেন 
আপাদ ধন্যাতিধন্য দাস ব্ৰহ্মচারী | 

৬২ | cate বিহারী মঠ, শেষশায়ী, পো: হোডোল্‌, জেলা 
erie, পাঞ্জাব! গৌর পদাঙ্কিত স্থান Sew গৌরাঙ্গ গান্ধ- 
Peal গিরিধারীর নিত্য সেবা! 

৬৩ | দিল্লী গৌড়ীয় মঠ, ৪৩ হনুমান রোড, নিউ দিলী। ইং 
১৯২৯ খুঃ স্থাপিত। শ্রীহ্রওরু গৌরাঙ্গ গান্ধব্বিকা গিরিধারীর 


২১২ ত্রয়োদশ অধ্যায় 
নিত্য £সেবা বর্তমান s সেবক ছিলেন শ্রীপাঁদ ভক্তিসম্বন্ধ তুধধ্যা মী 
মহারাজ ! 


৬৪ বোম্বে গৌড়ীয় মঠ, কল্যাণ দাস বিল্ডিং গোয়ালিয়। oe 


রোড বোম্বে ৩৬ নং, ইং ১৯৩৩ খ.ষ্টাব্দে স্থাপিত ৷ শ্রীশ্রীগৌর বিনোদ 
বৈভবানন্দ জীউর নিত্য সেবা বর্তমান। সেবক ছিলেন শ্রীপাদ ভক্তি 
বিলাস গভভ্তিনেমি মহারাজ | 
৬৫ | লণ্ডন গৌড়ীয় মঠালয় ইং ১৯৩৩ খ.ঃ স্থাপিত। গ্রাসটার 
হাঁউস্‌; কর্ণওয়াল গার্ডেনস্‌ এস ডব্লিউ ৭ লণ্ডন । টেলিঃ-গোড়ীয় লণ্ডন । 
৬৬ | রেঙ্গুন গৌড়ীয় মঠালয়, ২২৪ লুইস্‌ HP cays ইং ১৯৩৬ 
খুঃ স্থাপিত। 
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